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আত্ম, যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ। সেই আত্মার নিকট অজ্ঞাত কিছুই নাই, কারণ সেই 
আত্মা শ্বয়ংই পরম সদ্বস্থ ব্রহ্ম, অয়মাত্া, ব্রহ্ম ত্রহ্ম নিজেই নিজেকে জানেন। 
অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা আমর! যখন আমাদের মূল সততায় এই ব্রন্মের সহিত এক হই-_ 
তখন আমাদের সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে সকল জ্ঞান, সকল সত্য প্রতিভাত হয়, খধিগণ এইরূপ 
সাক্ষাৎ দৃষ্টিত সত্যকে দর্শন করিয়/ছিলেন, এবং জ্যোতির্ময় শক্তিময় ভাষায় তাহ। 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাই তীহার। সত্য্রষ্।, মন্ত্রষ্টা বলিয়। কথিত হন-_-শ্রুতি 
হইতেছে সেই সব মন্ত্রের গ্রন্থ, তাই ভারতে তাহাদেব এত সমাদর । শুধু পু'থিতে লেখ! 
আছে বালয়াই ভারতীয্গণ তাহাদের সমাদব কবে ন।, সাধনার দ্বার। সকলেই নিজ 
নিজ হৃদয়ে সাক্ষাতভাঁবে সে-সব সত্য দর্শন কবিতে পাবেন ; সেগুলি কেবল অন্ধ 
বিশ্বাসের বিষয় নহে। চক্ষু কর্ণ দির! আমরা যে-সব বস্ত প্রত্যক্ষ করি সেগুলি যেমন 
সত্য বলিয়। মনে হয়, অধ্যৰত্ম অনুভূতিতে আমর! যে তথ্য প্রত্যক্ষ কৰি তাহ! 
তদপেক্ষ। কম সত্য বলিয়। মনে হয় ন।। ভাঁরতীয়গণ অন্ধভাবে শান্ত্বিশ্বাস করিতে 
বলে নাই, নিজেদের হৃদয়ের আলোকে সব শান্ব যাচাই করিয়া লইতে বলিয়াছে। 
গীতা বলিয়াছে, জিজ্ঞাস্ুরপি বোগন্ত শব্রব্রন্ষাতিরিচ্যতে, যাহারা যোগ সাধনায় 
প্রবৃত্ত হইতেছে তাহারা শব্বব্রঙ্গ অর্থাৎ বেদকেও অতিক্রম করিয়া! যায়। যুক্তিতর্কের 
কদরতের দ্বার নে, পরন্ সাধনাব দ্বার|, সত্য পথের অনুসরণের দ্বারাই অন্তরের 
মধ্যে ব্রহ্মকে আত্ম। বলিয়। সাঁক্ষাৎভাবে উপলব্ধি কর! যায় এ কথ। উপনিষদে বার 
বার বল' হইয়াছে, 
সত্যেন লভ্যস্তপস1 হোষ আবত্ম। 
সম্যক জ্ঞানেন ব্রহ্মচধ্যেণ নিত্যম্‌। 
অন্তঃশরীরে জ্যোতিময়ে। হি শুভরে 
যং পশ্ন্তি যতয়ঃ ক্মীণদৌষাঃ ॥ 
__মুগ্ডুকোপন্ষদ--৩। ১৫ 

“এই আত্মাকে সত্য ও তপস্তার দ্বার লাভ করিতে হয়, পূর্ণজ্ঞান ও ব্রহ্গচধ্যের 
দ্বার তাহাকে লাভ করিতে হয় $ কারণ তিনি এই শরীরের মধ্যেই রহিয়াছেন, তিনি 
উজ্জল ও জ্যোতিন্ম়্, যত্বশীল সাঁধকগণ মানবীয় কলুব হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে 
সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন ।” 

শঙ্কর, রাঁমানুজ, ভারতের সকল দীর্শনিকই নিজ নিজ অধ্যাত্ম সাধনা ও অনুভূতির 
উপরেই নির্ভর করিয়াছেন, যুক্তিতর্কের উপর নহে-_তবে তাহাদের ধ অন্তত 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে তীহার! যুক্তিতর্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং 


৯ 


৭০২ শ্রীমহ্গেবদগীতা 


সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস উদ্দ্ক করাইবার জন্য এবং নিজেদের অন্ভূতিরও সমর্থনের 
জন্ট তাহার! শ্রুতির দোহ।ই দিয়াছেন-লকাঁবণ শ্রুতি ভইতেছে প্রাচীন সত্যটা 
খধিদের বাক্য, 
নমঃ পরমঞ্ধধিভ্যো। নমঃ পরমঞ্ঝষিভ্যঃ | 

বেদান্ত, সাংখ্য গ্রভৃতি দর্শনের মধ্যে, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি দীর্শনিকের মধ্যে যে 
পার্থক্য ও মতভেদ দেখা! যাঁয়, তাহার কারণ তাহারা! পূর্ণ সত্যের এক একটি দিকের 
উপরেই সমধিক জোর দিয়াছেন, কারণ তাগদের অনুভূতিতে সেই দিকটাই সমধিক 
উজ্জল হইয়। উঠিয়াছিল। এই সব পার্থক্য ও মতভেদের সমন্বয় যুক্তিতর্কের দ্বারা 
হয় না, গভীরতর পূর্ণতর অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বার! সত্যকে সমগ্রভাবে দর্শন করিয়াই 
এই সব বিরোধের সমন্বয় ও সমাধান হইতে পারে। 

ভারতের দার্শনিকগণ অধ্যাত্ম অনুভূতিতে সত্যের যতটুকু দর্শন করিয়াছেন 
তাহারই উপর তাহাদের দাশনিক মতবাঁদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহারা মানসিক 
বুদ্ধিবিচারকে কাঁজে লাগাইয়াছেন তীহাঁদের অধ্যাত্ম অন্তভূতিকে সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত 
করিবার জন্ঠ। আর পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বিচারবুদ্ধির দ্বারাই সত্যকে জানিতে 
চাহিয়্াছেন, তাহারা আত্মার আলোকে সত্যকে সাক্ষাৎভাবে ন! দেখিয়। মনবুদ্ধির মধ্যে 
সেই সত্যের যেছায়৷ পতিত হইয়াছে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন । তাহারাও সত্যের 
আভাস কিছু পাইয়াছেন সন্দেহ নাই, ছাঁয়। দেখিয়াও মুলবস্তর স্বরূপ কতকটা বুঝা 
যায়, কিন্তু তাহ অতি ক্ষীণ, অপূর্ণ এবং অনেক সময়েই বিকৃত পরিচয়। তাই দেখ 
যায় পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ খুবই হুম্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিলেও তাহাদের দীর্শনিক 
মতবাদ মানুষের অধ্যাত্ম জীবন গঠনে বিশেষ সহায় হয় নাই, পাশ্চাত্য জাতি দর্শন 
শাস্্কে চিন্তাবিলাসীর স্বপ্ন বলিয়। জীবন হইতে বাঁদ দিয়াছে । অন্যপক্ষে ভারতীয় 
সভ্যতা, ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা, ভারতীয় জীবন মূলতঃ ভারতের দীর্শনিক চিন্তাধারার 
দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং এই ভাবেই তারতবাসীর মন প্রাণ অধ্যাত্ম 
জীবন লাভের জন্ত যেমন প্রস্তুত হইয়। উঠিয়াছে এমনটি জগতে আর কোথাও দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

কেহ কেহ বলিয়। থাকেন বে, ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ থে 
বুদ্ধির সাহায্যে পরম তত্বের আলোচনা! করিয়াছেন তাহা সাধারণ বুদ্ধি নহে, তাহা 
একট? উচ্চতর শক্তি । বুদ্ধির যে নানা স্তর আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞানী 
অজ্ঞানী, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধু অসাধু সকলেরই বুদ্ধি আছে, সকলেই বিচার করে, তর্ক 
করে-_কিন্তু সকলের বুদ্ধি সমান নহে । বুদ্ধি বিচারে সাধারণ লোক কত তুল করে, 
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তর্ক শীন্ব (০87০) পুঙ্থামুপুঙ্খরূপে তাঁহ দেখাইয়! দেয় । বৃদ্ধিবিচারে যাহাতে এইসব 
ভুল ন1 হয় সেজন্য বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাই সাঁধারণমানু- 
ষের জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানে এত তফাত হয়, এবং এই জন্তাই বিজ্ঞান সমর্থ বুদ্ধির 
সাহায্যে প্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে এত তথ্য আবিষাঁর করিতে সক্ষম হইয়াছে । কেমন 
করিয়া থাঁথ ভাবে বুদ্ধি চালন। করিতে হয় তাহা শিখিতে হয়, অভ্যাস 
করিতে হয়--এ-বিষয়ে দক্ষতা অজ্জন না৷ করিয়া যাহার তর্কযুক্তি খাটাইতে যায় 
তাহারা পদে পদে ভুল করে, শুভকে অশুভ বলিয়। অশুভকে শুভ বলিয়। গ্রহণ করে, 
সত্যকে মিথ্যা! বলির মিথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, এইভাবে মানুষের জীবন 
বিপধ্যস্ত। আমাদের দেশে এককালে এই শিক্ষাদীক্ষণ খুবই উচ্চপ্তরে উঠিয়াছিল__ 
কিন্ত এক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতের যে খুবই অবনতি হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
অন্যপক্ষে বিজ্ঞানের চচ্চার ধলে পাশ্চাতা দেশ তর্কশক্তির বিকাশে অমাঁদের দেশ 
অপেক্ষা অনেক অধিক অগ্রসর হইয়াছে, তাই ভারত এখন জীবন সংগ্রামের তীব্র 
প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য জাতির নিকট পরাঁজিত হইতেছে । এ-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ 
বলিয়াছেন, “আমার এ ধারণা হয় যে, ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতী 
নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধ ব| ধর্শের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তা-শক্তির হাস--জ্ঞানের 
জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিকাশ। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যেবেশী 
চিন্তা করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তাঁর তত 
শক্তি বাঁড়ে।... দুরোপে দেখ-_দেখবে ছুটি জিনিষ__অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর 
প্রকাণ্ড বেগবতী অঞচ স্থুশৃঙ্ঘন শক্তির খেলা | ঘুরোপের সমন্ড শক্তি সেইথানে, সেই 
শক্তির বলে জগংকে সে গ্রাস করতে পেরেছে, আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত-_ 
ধীর্দের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাঁও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত ।..-তাঁরপর ভারত দেখ 
করেকজন 50116970 £1থ1 (বড় লোক ), আর সর্বত্র সোজ। মানুষ অর্থাৎ ৪৮০৪০ 
1091--যে চিন্তা করতে চায় না, পারে নী, বার কিছুমাত্র শক্তি নাই, আছে কেব্ল 
ক্ষণিক উত্তেজনা । ভারত চাঁয় সরল চিন্তা, সোজা কথা, যুরোপ চায় গভীর চিন্তা 
গভীর কথ1।” 

জ্ঞানের জন্মভূমি ভারতবর্ষে এই চিন্তাশক্তির হাঁস, এইরূপ অজ্ঞান-অশক্তির বিকাশ 
কেমন করিয়! হইল, এই প্রশ্ন ্বতঃই মনে উদিত হয়। কেহ কেহ বলেন আধ্যাত্তি- 
কতা ও দার্শনিকতার দিকে অত্যধিক ঝেণকের ফলেই ভারতের এই অবনতি। কিন্তু 
চিরকালই ভারতের এ দিকে বেণিক, ভারতীয় সভ্যতার ইহাই বৈশিষ্ট্য, তাহা সত্বেও 
ভারত পৃরাকালে অপূর্বর চিন্তীশক্তি ও কর্বশক্তির বিকাঁশ করিয়াছিল--অতএব এ 


৭58 শ্রীমন্গেবদর্গীতা 


ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কেহ বলেন, ভারতবাসী সর্ধদ। শ্রুতির দোহাই দিয়াছে, বুদ্ধি 
বিচারের দ্বার সত্যের সন্ধান করে নাঁই, সেইজন্যই তাহাদের চিন্তাশক্তির হাঁস 
হইয়াছে। কিন্ত পুরাকালেও ত ভারতের এই অভ্যাস ছিল, যোগী খষির কথ 
তাহার! নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইয়াছে, বেদ উপনিধদের সত্যকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ 
করিয়াছে__-তথাপি তাহীর৷ চিন্তাশক্তি হারায় নাই। চিন্তাশক্তির যথার্থ কাধ্য কি, 
উপযোগিতা কি, প্রাচীন ভারতীয়েবা তাহ! স্পষ্টভীবেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । 
তাহার! বুঝিয়াছিলেন, বাহ্‌ জগতের ব্যবহারিক জ্ঞান চিন্তাশক্তির দ্বারাই লাভ কর! 
যায়। বাহ্‌ জগতের জ্ঞান অক্জনে তাঁহাঁর। মন বুদ্ধি দ্বারা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, তর্ক, 
অন্মানকে অগ্রাহ করেন নাই, এ-সবেরও যথাসম্ভব পূর্ণতা সাধন করিয়াছিলেন, এবং 
এইভাবে জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানেও তাহাবা যেকপ উচ্চে উঠিয়াছিলেন, তৎকালীন 
জগতের অন্ত কোন জাতিব কৃতিত্বের তুলনায় তাঠা হীন ছিল নাঁ। গণিত, 
জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জৈববিজ্ঞাঁন প্রভৃতি বিজ্ঞানে নানান্গেত্রে তাঁহার বন 
তথ্যের আবিষ্কার করিয়া মানবীয় জ্ঞানের ভাগার পূর্ণ করিয়াছিলেন। তবে তীহাব! 
বুঝিয়াছিলেন যে, অতীন্দ্িয় জগতের জ্ঞান এই প্রণালীতে লাভ কর! যাঁ় না, সে সত্যের 
সম্মুথে মনবুদ্ধিকে নিক্রিয়, নিশ্চল হইতে হয়, চিন্তবৃত্তি সকশকে নিকন্ধ করিতে হয়, 
তখন পরম সত্য জ্যোতির্ময় আত্ম। আপনার আলোকেই আমাদের সমন্ধুথে প্রকাশিত 
হন। যেমন প্রদীপ জালিয়! হুধ্যকে খু'ঁজিতে হয় না, তেমনিই মনবুদ্ধির আলোকে 
আত্মার সন্ধান করিতে হয় ন[। 

তখনও মনবুদ্ধি লুপ্ত হইয়! যায় না, তবে তাহার কাজ স্বতত্ত্র। আত্ম। যখন নির্জ 
আলোকে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হন, তাহাঁর কিছু ইঙ্গিত আভাস বুদ্ধির সাহায্যে 
আমরা অপরকে দিতে পারি-সে আভাস কখনই সম্পূর্ণ হয় না, তথাপি তাহার 
দ্বারা অপরের মনে অনুসন্ধিংস। জাগিয়। উঠে, তাহার। নিজেদের মধ্যে আত্মাকে 
জানিবার, আত্মাকে পাইবার সাঁধনায় প্রবৃত্ত হন। এই আত্ম সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছে, 

আশ্চধ্যবৎ পশ্ঠতি কশ্চিদেন- 
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্তঃ। 
আশ্চর্যযবচ্চৈনমন্তঃ শুণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২1২৯ 

ষে, বুদ্ধির দ্বারা “আশ্চর্্যবৎ» আত্মার কিছু আভাস পাওয়া যায় তাহা সাধারণ বুদ্ধি 
নে, যে যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধির সাহাঁধ্যে আমরা সীম বস্ত্সকলের জ্ঞান সংগ্রহ করি 
তাহার দ্বার। শীষ, অসীষ পূর্ণ আত্মা বা ব্রন্দের পরিচন্ব দেওয়া.যায় না, সেজন্য 


ষষ্ঠ অধ্যায় ধ১৫ 


উচ্চতর যুক্তি প্রণালীর প্রয়োজন হয়। শ্রীঅরবিন্দ তীহার 11)0 10 10116 গ্রন্থে 
এই রূপ উচ্চতর যুক্তিপ্রণালীকে [.0৫1০ ০৪1০ 11101166 বলিয়াছেন! পাশ্চাতা 
দার্শনিক কান্ট ইহাকে বলিয়াছেন 1181790915061)05] 1,0£10 1 এইব্ূপ যুক্তিপ্রয়োগে 
পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াহেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাঁই 
ধাহার! শুধু বুদ্ধির দ্বারা দার্শনিক তত্ব সকলের আলোচন। করিতে চীন-এবং 
আধুনিক মানব তাহাই চীয়_তীহার। পাশ্চাত্য দর্শনেই সমধিক তৃত্তিণাত করেন, 
ভারতীয় দর্শন অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট দুর্বোধ্য হয়__মনে হয় ইহার মধ্যে ক্রি 
রহিয়াছে, অপূর্ণতা রহিরাছে ৷ কিন্ত এই ক্রটি শুধু যুক্তিতকে দ্বারা কখনই সংশোধন 
কর! বায় না, ইহার জন্য সাধনালন্ধ অধ্যাত্ম দৃষ্টি, অধ্যাজ্সম মগুভূতির প্রায়েংজন হয়। 
পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে মনে করেন তীহাঁর। সম্প এভাবে যুক্তিযুক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন, পরমতত্ব সঞ্চলের সম্প্‌্ণ সন্তোষজনক বর্ণনা দিয়াছেন-_সেটা মনের 
্রান্তি,কাণ্ট এই ভ্রান্তিকে 11915001001769] 10105191 বলিষ। অভিহিত করিয়াছেন। 
বুদ্ধি দ্বারা যে অধ্যাত্ম তত্বুকে জানি যাঁর না, এই তত্রটি কান্ট দু ভাবেই ধরিয়াছিলেন 
এবং এইখানে ভারতীয় দর্শনের সহিত তাহার মৌলিক যোগ রহিয়াছে । কিন্ত 
এঁসকলের জন্ট তিনি যে চলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
অ্ঞাতসারে খ্রীষ্টান 008104১ই অনুসরণ করিয়াছিলেন__-এইখানে ভারতীয় 
দর্শনের সহিত তাহার মূলগত প্রভেদ। ভারতীয় দর্শনে চলিত মতকে অন্ধভাবে 
ধরিয়। লইরার মত ৫০870405য. কোথাও নাই--সেখ|নে সর্বত্র অ|ছে হুক্ম ও গভীর 
যুক্তি এবং সাক্ষাৎ অধ্যাত্ম অনুভূতি এবং এই দুইটির সমর্থনের জন্য শ্রুতির প্রমাণ। 
জ্ঞানের দেশ ভারতবর্ষে চিন্তঠর দৈন্ট কেমন করিয়া আসিল তাহার মূল কারণ 
হইতেছে এই যে, কালক্রমে ভারতবাসীর জীবনীশক্তি ক্ষীণ ভইয়! পড়িয়াছিল- শুধু 
রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নহে, দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট সর্বতই এ শক্তিহীনতার 
পরিচয় পাঁওয়। যায়--বহুশত বংসর ধরিয়া এই সক্ল ক্ষেত্রেই প্রচুর ৃষ্টিশক্তি, 
কর্মশক্তি দেখাইয়া! ভারতবাসী সামঘ্িকভাবে অবসন্ন হইয়! পড়িরাছিল। সকল 
সভ্যতার ইতিহাসেই এইরূপ উখান পতন দেখ যায়, তবে ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য 
এই যে তাহার পতন কখনই অন্য]ন্ঠ বহু গ্রচীন সভ্যতার স্তায় এতদূর অগ্রসর হয় নাই 
যাহাতে তাহ। একেবা'র বিলুপ্ত হইতে পারে। ভারতের প্রাচীন খাষিগণ বেদ উপনিষ- 
দের মধ্যে যে অমৃতধার। সঞ্চিত করিয়! গিয়াছেন তাহা পান করিয়া মৃতকপ্প ভারতীয় 
সভ্যতা পুনঃ পুনঃ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিরাহে। বর্তমানেও আমাদের চক্ষের সম্মুখে 
আমর! ভারতের এইরূপই এক অপূর্ব শক্তিশালী নব অভ্াদয় প্রত্যক্ষ করিতেছি । 


৭৬ শ্রীমন্তগবদ্গীতা 


এই অস্থ্যদয় যাহাতে ঠিকপথে পরিচালিত হয়, তাাঁর ভগবদ্নি্দিষ্ট গন্তব্যের 
দিকে সুশৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হয় সেজন্য আমাদের আজ স্পষ্টভাবে বুঝা দরকার 
কেন ভারতবাসীর এত অধঃপতন হ্ইয়াছিল, পুরাকালে ভারতবাসী জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে যে গ্রচুর জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়াছিল তাহ! ক্ষীন হইয়। পড়িল কোন্‌ 
কারণের বশে । এই কাঁরণ অনুসন্ধান করিলে দুইটি কথ! স্পষ্ট ভাবে জান। বায়। 
প্রথমতঃ শঙ্কর-গ্রচারিত মায়াবাদ ভারতবাসীকে জীবনে বিমুখ, কর্মে বিমুখ 
করিয়াছে । অবশ্ত সকল ভারতবাঁসীই মার।বাদের দার্শনিক মন্ত্র বুঝে নাই অথব! 
ংসাঁর-ত্যাগী সন্গ্যাসী হয় নাই--তথাপি সংসার অনিত্য ও ছুঃখমর, ইহা হইতে 
সরিয়। যাওয়া, নিষ্র্্। সন্্যাসীর জীবনযাপন করাই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য, 
শ্রেষ্ট গতি এই শিক্ষা বিস্তৃতভাঁবে নাঁন| কৌশলে জনসাঁধ।বণেব মধো প্রচারিত হওয়াঁয 
ভারতবানী জীবন ও কর্মে আস্থা হাবাইয়াছে, উৎসাহ শাবাইয়|ছে। মারাবাঁদ 
ভারতবাসীর 111 (911৮০ বা জীবন-স্পৃহীর মলে আঘাত করিয়া তাহাদের 
জীবনীশক্তিকে হাঁস কবিরাছে। 
ভাঁরতবাসীর জীবনীক্তি হ্বাঁসের দ্বিতীয় কারণ, সামাজিক বিধিনিষেধেব অত্যধিক 
কড়াকড়ি । প্রত্যেক মানুয়ের মধ্যেই আম্মা রহিয়াছে, তাহ। ভগবানের অংশ, 
নেই আত্মাই ভিতর হইতে মানুষকে তাহার শ্রেয়েব পথে লইয়! চলিয়াছে--এই পথে 
অগ্রসর হইতে হইলে কোন্‌ জিনিষ কোন্‌ কন্ম বঙ্জন করিতে হইবে বা গ্রহণ করিতে 
হইবে আজ্মাই তাহার নিদ্দেশ দিতেছে, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রয়োজন 
বিভিন্ন,সামর্থ্য বিভিন্ন_বাহিরহইতে কড়াঁকড়ি সাঁধারণ নিয়মের বন্ধনে মানুষকে বাধিতে 
গেলে মানুষের স্বাধীন বিকাশ বিপয্যন্ত হয়। যতক্ষণ মানুষ তাহার ভিতরের আত্মার 
আলোক সাক্ষাৎ ভাঁবে, পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারে ন।, তাহার বাহ দেহ, প্রাণ 
মনের ত্রুটি ও অপূর্ণতাঁর জন্ত অন্তরের বহ্ছি আচ্ছাদিত থাকে ততক্ষণ বাহিরের নির্দেশ 
তাহার সহাষ স্বরূপ হইতে পারে- এইখানেই সকল সামাজিক, নৈতিক, শাস্ত্রীয় 
বিধিনিষেধের সার্থকতা । মানুষ বহুদিনের অভিজ্ঞত1 হইতে শুভ অশুভ পাপপুণ্য 
সন্ধে যে-সব মানদণ্ড নিদ্ধীরণ করিয়াছে, অজ্ঞান মানব তাহ হইতে অনেক সাহা্য 
লীভ করিতে পারে । তথাপি তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতি হইতেছে তাহার মধ্যে 
ভগবৎ জ্যোতির কণ। স্বরূপ বে আত্মা রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার করা, তাহার 
নির্দেশ মত নিজ জীবন ও কর্্মকে পরিচালিত কর! এবং ইহার জন্ প্রত্যেক মানুষকেই 
আপন পথে চলিবার জন্ট, এমনকি ভুল করিবার জন্য, পাপ করিবার জন্ঠও স্বাধীনতা! 
দেওয়া প্রয়োজন--অনেক জিন্ষিই মানুষকে ঠেকিম্বা শিখিতে হয়, অন্ঠভাবে তাহা 


ষষ্ট অধ্যায় ৭০৭ 


শিক্ষা কর। সম্ভব নহে। অতএব সেই সমাজই ভইতেছে শ্রেষ্ট ও সর্বাপেক্ষ। 
কল্যাণময় যেখানে মানুষকে আপনার পথে চক্সিতে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীনত। দেওয়া! 
হয়। ভারতের প্রাচীন সমাজে এইরূপ স্বাধীনত। ছিল, তাই সেখানে সমাঁজ-জীবনে 
এত বৈচিত্র্য দেখা বায়-ইহার এক চরম দৃষ্টান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী । কালক্রমে 
ভারতে সামাজিক বিধি বন্ধন অত্যধিক কঠোর হইয়া উঠে_ মানুষের প্রবৃত্তিকে জোর 
করিয়। দমন করিবার নান। চেষ্ট। হয়__ইহাঁর ফলে তাহাদের প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। ই5 আশঙ্ক। করিরাই গীত স্পষ্ট ভাষার বলিয়াছে--“নিজেই নিজের 
উদ্ধার সাধন কৰিবে--মাত্মাকে অবসন্ন করিও না । প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা 
কবিরা কি লাভ?" গতাঁর এই কল্যাণমর শিক্ষা ভারতবাসী সামাজিক জীবনে 
মনুসর্ণ করিতে পারে নাই । 

ভাঁরতের অধঃপতনের আর একটি কারণ হইতেছে এই যে, অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে 
ভারতে ঘুগে ঘুগে বহু মহাঁপুরুষের আবির হইয়াছে, কিন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেরূপ 
হয় নাই । চন্দ্গ্প্তের মত রাজ, চাঁণক্যের মত মন্ত্রী ভারতে বেণী আবিভূ্তি হয় নাই। 
নতুবা! ভারতের ভাগ্যে দীর্ঘকালব্যাঁপী পরাধীনতার মতিশাঁপ ঘটিত না, এবং 
পরাধীনত। ভারতবাসীর জীবনকে সকল দিক দিয় খর্ব করিয়া দিত না। যাহাই 
হউক, এই সব অমঙগলের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত দেখিতে পায়! যায়। 
বাহিরের জীবনে পরাস্ত ও অবনত হওয়ায়, ভারত মন্তজীবনের উপর মন দিবার যে 
প্রেরণা ও সুযোগ পাইয়াছে তাহাতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশে বিশেষ সুবিধ। হইয়াছে-- 
ভারতের এই আধ্যাত্মিকতা থে শুধুই ভারতকে নৃতন জীবন, নূতন শক্তি প্রদান 
করিবে তাহাই নহে, আজ সমগ্র জগৎ অধ্যাত্ম আলোকের জন্ট ভারতের দিকে চাহিয়া! 
রহিয়াছে-বিত্রান্ত জগৎকে আজ পরম আধ্যাত্মিক এতিহ্সম্পন্ন ভারতই গ্ররুত 
কল্যাণের পথ দেখাইতে পারে। 

বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্টের শিক্ষার মহিত আমর গীতার মহতী অধ্যাত্ম 
শিক্ষার তুলনা করিতেছিলাম। কাণ্টের শিক্ষ। হইতেছে, 1069 00: 1116 3016 0 
70, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সাধন -_এবং এইটিই হইতেছে পাশ্চাত্য নৈতিকতার 
শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কোনরূপ ভোগন্তরথ চাহিয়৷ কর্ম করিও না, ফলের আকাঙ্ষায় 
কন্ম করিও না, তোঁশীর কর্তব্য কি, তোমাকে কি করিতে হইবে শুধু সেইটি দেখিয়| 
কর্ম কর। এ পধ্যন্ত কাণ্টের শিক্ষার সহিত গীতার নিষ্কাম কর্মের মৌলিক যোগ 
রহিয়াছে । কিন্ত কোনটা আমার কর্তব্য বা অকর্তব্য তাহ! ঠিক কত্ধিব কেমন 
করিয়। ? সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রপ্ন ত এইটিই। গীতায় অর্জুন এই প্রশ্নটিই তুলিয়া ছিলেন। 


৭৮ প্রীম্গেবাগীতা 


কর্তব্য করিতে তিনি উ্ুখ হইরাছিলেন, কিন্তু কোন্ট। কর্তব্য সেইটিই তিনি ঠিক 
করিতে পারেন নাই-হিংসা না অহিংগা। ? নীতি-শাস্ত্ যে দুই রকমই বিধান দেয়; 
62301) ব| বুদ্ধির দ্বার! ছুইটিরই সমর্থন সমানভাবে কর! যায়। অতএব কাণ্ট যে 
বলিয়াছেন, বুদ্ধির দ্বার কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতে, সাধারণতঃ এই নির্দেশ মানিয়া 
চল! যায় বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা কর্তব্য-সমস্তার চরম মীমাংস| হয় না, এবং মেইরূপ 
মীমাংস! দেওয়াই হইতেছে গাতার লক্ষ্য । 

কোনও অবস্থায় কাহারও কোনরূপ অনিষ্টাচরণ ন। করা, হিংস1 না কর! যেমন 
উচ্চ আদর্শ, ছূর্বলের উপর অত্যাচাৰ নিবারণের জন্ত বলপ্রয়োগে অত্যাচারীকে বাধ! 
দেওয়া, এমন কি তাহাকে নিহত করাও তেমনই উচ্চ আদর্শ । মানুষ কোন্টার 
অনুসরণ করিবে ? এই প্রশ্নের উত্তরেই কাণ্টের সহিত গীতার আকাশ-পাতাল প্রভেদ 
হইয়াছে । কাণ্ট বলিয়াছেন_-401 85 1 01701020100 00] 17101) ০৮. ৪0% 
৮৮616 10 1)900176 (1)190£1) 9০0৮1 ৮৮111 0 0101৮019590] 1901 9516. 
অর্থাৎ “এমন ভাবে কন্ম করিবে যেন তোমার আপন কর্ধের নিয়ম অপর সকল 
বুদ্ধিময় জীব উহাদের আপন আপন কর্মের নিয়ম বলিয়। গ্রহণ করে, তোমার কর্মের 
নিয়ম যেন তোমার ইচ্ছাশ্তির কল্যাণে এক সার্বভৌম নিয়মে পরিণত হয় । কর্শ 
করিবার সময় দেখিবে তুমি এমন ইচ্ছ! করিতে পাঁর কি না যেন তোমার কর্খের বিধি 
এক সার্বভৌম নিয়ম হয়, প্রত্যেক ব্যক্তি সে নিয়মকে আপন কন্মের নিয়ম বলিয়। 
গ্রহণ করিতে পাঁরে।” কাণ্টের এই হেয়ালীপূর্ণ কথ! হইতে সন্ধিকালে কর্তব্য নিদ্ধীরণে 
কে কতটা সাহীষ্য পাইবে জানি না, কিন্ত তিনি নিজে এই স্তর অবলম্বন করিয়। 
যে নীতিশান্ত্র রন! করিয়াছেন, পাশ্চাত্য নৈতিকতার যাহীতে চরম উৎকর্ষ, সেগুলি 
মূলতঃ হইতেছে শ্রীষ্টধর্শের নৈতিক আদেশেরই রূপান্তর । কিসে সুখলাভ হইবে এ 
হিসাব করিয়া কন্ম করিবে না, কারণ “সুখলাভের নিবমগুলি আপন আপন 
অবস্থা, দেশ ও কাল অনুসারে বিভিন্ন হইবেই । সখলাভের নিয়মগুলি নৈতিক 
নিয়মের ঠায় অনপেক্ষ ও স্থনিশ্চিত (09098911091 107067861৮6) হইতে পারে 
না। নৈতিক নিয়ম সার্বভৌম, উহা৷ সকল ব্যক্তিতে, সকল কালে ও সকল 
দেশে সমানতাবে প্রযোজ্য । সত্য কথ। বলিবে, চুরি করিবে না, পরদীরগমন করিবে 
না, এ-সব নিয়ম দেশ কাঁল ও পাত্র'ভেদে বিভিন্ন হয় না। এই নৈতিক নিয়মের 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও সহজ, অভিজ্ঞতার দ্বারা এই জ্ঞান অর্জিত হয় না। ইহা! শুদ্ধ 
বুদ্িগ্রীস্থ সহজ জ্ঞান।” কাণ্ট বলিয়াছেন যাহার ইন্রিয়-প্রেরণ। অন্রণ না করিয়া 
ুদধিপ্রস্থত এই সব নীতি অন্ুদরণ করিয়া চলিবে তাহারাই £6০, মুক্ত পুরুষ । 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৫৯ 


মুক্তি সম্বন্ধে এই মতের সহিত প্লেটো, ম্পিনোজ। প্রভৃতি অগ্ঠান্ঠি পাশ্চাত্য 
দার্শনিকের মতের এক্য রহিয়াছে। 

কিন্তু [২০9০7) ব। বুদ্ধি এমন নীতি দিতে পারে যাহ! সার্বভৌম (0071৮615911 
৮৪110) হইবে, সুনিশ্চিত নিদেশ হইবে, সকল অবস্থায় সকল মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য 
হইবে, গীত! তাহা স্বীকার করে না, বস্তুতঃ গত এইবূপ নৈতিক বিধিনিষেধের শান্ত 
নহে। ক্যান্টের মতে ইন্দিয়স্থথের অগ্ুদরণ ন। করিয়া বুদ্ধির অনুসরণে কর্ম করাই 
প্রত নৈতিকতা | কিন্ত 1২০3০ বা বুদ্ধির অনুসরণ করিলেই যে ফলকামনা! ত্যাগ 
করিতে হয় তাহা নহে । দেশের মুক্তির জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্ যে কর্ম তাহ! 
সকাম কন্ম এবং সম্প র্ভাবেই [০7801791)19, যুক্তিযুক্ত, বুদ্ধিসম্মত। গীতা৷ স্বীকার 
করিয়াছে বে মানুষের নি্নতন প্রকৃতিতে ইন্িঘ়গত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে, তাহার 
ক্ষুদ্র অভংভাবকে দমন করিতে *এই সব বৃদ্ধিসম্মত নীতির ও নীতিশীস্ত্ের উপযোগিতা 
আছে, ইন্দ্রিয়-প্রেরণ। অনুসরণ ন1 করিয়া, কাম, ক্রোধ, লোভকে সংযত করিয়। বুদ্ধিগত 
কোন নীতি বা আদর্শ অনুসরণ করিয়। চনিলে নিয়তন প্রকৃতির বিক্ষোভ শান্ত হয়, 
মানব উদ্দতর জীবনের ভন্ঠ প্রস্তুত হই! উঠে। কিন্ত এইটিই উচ্চতম মুক্তির জীবন 
নহে, ইহা সাত্বিক জীবন, বুদ্ধির অনুসরণ হইতেছে সত্বগুণের অনুসরণ এবং সত্বপ্তণও 
বন্ধন করে__ 

তত্র সর্জং নির্্পত্বাৎ গ্রকীশকমনাময়ম্‌। 
সখসর্দেন বধ্নাতি জানসঙ্গেন চানঘ ॥ ১৪1৬ 

তাহ! ছাঁড়। বুদ্ধির 'অন্থুদরণ করিয়। যে আত্ম-সংঘম, ইন্জিয়-সংযম তাহার স্থিরত! 
নাই। যে-কেনি মুহুর্তের দুর্বলতার রজোগুণের তাড়নায় সে সংযমের বাঁধ ভাসিয়! 
যাইতে পারে, এইভাবে কত পণ্ডিত, কত চরিত্রবান মানুষের যে পতন হইয়াছে 
তাহার ইয়ন্ত। নাই ( ২৬০ )। 

মহাত্মা গান্ধী যে-অধ্যাত্ম আদর্শ ধরিরাছেন তাহাঁও বস্ততঃ পাশ্চাত্য দেশ হইতে 
গ্রাপ্ত নৈতিক-আদর্শ। তাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নহে । অৰিংসা, ব্র্চর্য্য, 
দারিদ্র্য, সত্যভাষণ প্রভৃতি কয়েকটি নীতির অনুসরণ করিয়া জীবনকে গঠন করাই 
তীহার আদর্শ । কিন্ত তাহার আজীবন পরীক্ষার পর তিনি তাহার পাশ্চাত্য গুরু 
টলটটয়ের ন্যাঁয়ই বলিতে বাধ্য হইব্াছেন যে, মানুষ যতদিন দেহের মধ্যে আছে ততদিন 
তাহীর মুক্তি নাই, কবরে প্রবেশ ন! করা পধ্যন্ত যেকোন মুহূর্তের দুর্বলতায় 
মানুষের পতন হইতে পাঁরে--অতএব সর্বদা সজাগ থাঁকিয়! নিজের উপর পাহার। 
প্দতে হইবে। ক্যাণ্টও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই পার্থিব 
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দেহের মধ্যে থাঁকিয়! মানুষ কখনই ইন্জিয়প্রেরণাকে সম্প,পর্ভাবে দমন করিতে পারে 
না, পূর্ণভাবে নৈতিক-নিয়মের অনুবর্ভন কবিতে হইলে অনন্ত-ভ্রীবন প্রয়ৌজন। খ্রীষ্টান 
ধর্মের শিক্ষার অন্ভুরণ করিয়া ক্যাণ্ট বলিয়াছেন ভগবানের কৃপায় মানুষ পরকালে 
এক নূতন জীবন, নবজন্ম লাভ করিতে পারে। কিন্তু গীতার মতে মানুষকে এই 
জীবনে এই মরদেহেই পুর্ণ-ুক্তি লাভ করিতে হইবে, নি্নতন প্রকৃতির সকল প্রেরণাকে 
জয় করিয়া অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে নবজন্ম লাঁভ করিতে তইবে, ইহৈব, প্রাকৃশরীর- 
বিমোক্ষণাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, সত্বগুণ হইতেছে সি'ড়ির সর্ববোচ্চধাঁপ--এই 
ধাপও ছাঁড়াইয়! উঠিলে তবে আমরা ছাদে উঠিতে পারি এবং তাহাই প্রকৃত মুক্তির 
অবস্থা। যোগ-সাধনা এই মুক্তিলাভের পন্থা । এই শ্রেষ্ঠ মুক্তিলাভের জন্যই গীতা 
শেষ পর্যন্ত মন-বুদ্ধির সকল আদর্শ, নীতি, ধর্ম পরিত্যাগ কৰিয়। একমাত্র ভগবানের 
শরণ লইতে বলিয়াছে, সর্বধন্মীন পরিত্যজ্য। গীতার এই পরম-বাক্যের কোন 
আভাস ক্যাণ্টের মধ্যে পাওয়া যাঁয় নী। ক্যাণ্ট শুধু এইটুকু বলিয়াছেন যে, তিনি 
যে-গুলিকে ০০65হ০7104 10008720565 বা সুনিশ্চিত নৈতিক নিদদেশ বলিতেছেন 
সেইগুলিকেই তগবানের আদেশ বলিয়! বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু ভগবানের 
সহিত যুক্ত হইয়া, সাক্ষীতভাবে, ভগবাঁনের আদেশ লাভ করিয়া, কেমনে দিব্য-কর্শের 
কম্মী হইতে পারা যায়, সেই সাঁধনীর নির্দেশ দেওয়াই হইতেছে গীতার প্ররুত শিক্ষা । 
দিব্য-গুরু অর্জুনকে কোন অবশ্ত-পালনীয় নীতি (০9696011081 110136786৮6) 
দেন নাই, তিনি তীহাকে নিজ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, বলিলেন _-এখন ধ্বংস করাই 
হইতেছে আমার ইচ্ছ1, অতএব তুমি সকল সংশষ পরিত্যাগ করিয়া আমার আদেশে 
ধ্বংসকা যে প্রবৃত্ত ও, জগতে আমার ইচ্ছা৷ পূরণের যন্ত্র হও । গীতা৷ যুদ্ধের দৃষ্টান্ত লইয়! 
দেখাইয়াছে যে, হিংসার হ্যায় নীতিবিরুদ্ধ ধন্মাবিরুদ্ধ কর্মমও ভগবানের ইচ্ছার অনুযায়ী 
হইতে পারে। গীতার মুক্ত পুরুষ কোনও শুত্রবদ্ধ নীতি ব৷ ধর্ম অনুসরণ করিয় 
কর্তৃব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করেন না, তিনি অন্তরাত্মায় ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি 
করেন, তাহার শুদ্ধ রূপান্তরিত প্রক্কৃতি হয় জগতে ভগবানের ইচ্ছা-পুরণের যন্ত্র, তাহার 
প্রকৃতির ভিতর দিয়! প্রতি মুহূর্তে ভগবানের দিব্য শক্তিই সাক্ষাৎভাবে কর্ম করে, 
তীহার কেবল থাকে ভগবানের ইচ্ছার অবাধ যন্ত্র হইবার পরম আত্ম-গৌরব এবং 
ভগবানের সহিত নিবিড় মিলনের নিরতিশয় আনন্দ । 

ক্যান্ট কর্তব্য পালনে যে স্থথের কথা বলিয়াছেন তাহ এই গভীর অধ্যাত্ম 
আনন্দ নহে, তাহা৷ হইতেছে শুষ্ক বুদ্ধিগত আনন্দ। ক্যাণ্ট বলেন, “কর্তব্য বা 
ধর্মের সহিত কামনার বিরোধভাঁব জন্য কর্তৃব্যপালন দুঃথপ্রদ ; সকল ক'মনাঁকে 
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দমন করিয়া! নৈতিক-নিয়মের অনুবর্তন সুখকর হইতে পাঁরে না। কিন্তু মানুষের 
ইচ্ছার এই বশ্ঠতী স্বাধীন ইচ্ছাকৃত । * আবার যে-নৈতিক-নিয়মের বশ্তা ইচ্ছা! 
স্বীকার ও মানত করে, সে-নিয়ম বাহিরের কোনও বস্ত্র প্রদত্ত নহে ; উহ! আত্মারই 
গ্দন্ত, এবং এই কারণে কর্তব্য পালনে মানুষ এত আত্মগৌরব অনুভব করে। 
ক্যাপ্টের এই আত্মগৌরবের সহিত জন্‌ ষ্য়ার্ট মিলের, এপিকটিটা স প্রভৃতি কঠোরতা - 
বাদীদিগের আত্ম-গৌরব তুলনা করা যাইতে পাঁরে |” (নীতি-বিজ্ঞ।ন-শ্রীবীরচন্্ 
সিংহ )। বলা বাহুল্য যে গত। এইরূপ কঠোরতাবাদী নভে, ভগবানের গ্রতি এঁকা- 
স্তিক ভক্তি ও প্রেমের আনন্দই গীতার পরম লক্ষ্য । ইন্দিযুমঘমে কঠোবত। 
এই পরম অধ্যাত্ম-আনন্দ ল|ভের প্রাথমিক সাময়িক অন্ঠতম সাধনামাত্র। 
ক্যান্ট মানুষের স্বীধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব স্কতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়। লইয়াছেন | 
তবে মুক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছ, ০০৭০0 এবং £1০৩-৬1]| এই দুইটি এক জিনিষ নহে। 
পাপী পাপ করে স্বাধীন ইচ্ছার বশেই, কিন্তু তাই বলির! সে মুক্ত পুরুষ নহে। 
ইন্িয়প্রেরণীকে সংযত করিরাই মানুষ মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারে__কিন্তু মানুষ এই 
মুক্তিপথে অগ্রসর হইবে, না, ইন্দিয়গত জীবনের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া থাঁকিবে সেটা তাহার 
ইচ্ছার উপরে নি্ভর করে--এবং 'এই জন্যই গত! বলিয়াছে, নিজেই নিজের উদ্ধার 
সাধন করিবে, নিজেকে অধোগামী করিও ন1। কিন্ত প্রকৃত পন্ষে মানুষের স্বাধীনত। 
কতটুকু? বাঁস্তবিকই কি মানুষ স্বাধীনভাবে ইচ্ছ। করিতে পারে? এই প্রশ্ন লইয়া 
পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে তর্কের অন্ত নাই । এ-বিষর়ে ইংরাজজ কবি মিণ্টনের 
কথাগুলি বিখ্যাতি-- 
1101] 1 €2১০1)60 1)101) 
(01 110৮1061700, 10101010/10010, ৮111 110 1৭0 
11560 10০, 066 ৬11], 101010)0৬/19480 1990111(6--- 


4১110100100 100 9170. 11) ড121)02111)0 10932051956. 


তথাপি সাধারণভাবে এ-কথ| বলা ঘাহিতে পারে যে, পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক 
মনীধীগণ অধিকাংশই [6-1]1 বা স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। 
জড়-বিজ্ঞান প্রারুত জগতে যে সুনিশ্চিত নিয়মের রাজত্ব আবিষ্ষার করিয়াছে তাঁহার 
ফলেই এই মনোভাবের উদ্ভব হইয়াছে । গীতা যেমন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছ! 
স্বীকার করিয়াছে, অর্ডুনকে বলিয়্াছে বিচার করিয়া! তোমার যাহ! ইচ্ছা! হয় কর, 
তেমনি জোঁরের সহিতই 19919001010, 01 ৪০০ বা প্রকৃতির নিয়মবন্ধতাঁও 
ঘোষণা করিয়াছে, 
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সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞনবাঁনপি। 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতাঁনি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ 
৩৩৩ 

গীতা এই দুইয়ের যে গভীর সমদ্বর করিয়াছে তাহার ভিত্তি হইতেছে সাংখ্যের 
বিশ্লেষণ । মানুষের সকল কর্মুই প্রকৃতির সত্াঁদি তিনগুণের কন্ম, ইহাই প্রকৃতির 
নিশ্্মবদ্ধতা । শুধু গুণত্রয়ের কম্ম দেখিলে 'আমর! পাইব কড়াকড়ি কার্ধ্কাঁরণ 
শৃঙ্খল| | কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আত্মা ব। অন্থঃপুরু রঠিযাছে তাহ! গ্রক্ৃতির সকল 
ক্রিয়ার উর্ধে, কৌন বিষয়ে তাহ একতির দারা নিরন্ত্রিত হয় না, তাহ। সম্পূর্ণ স্বাধীন, 
প্রতি তাহার অধীন, তাহার 'অনুমতি ভিন্ন প্রকৃতি কোন কর্ম করিতে পাঁবে ন|। 
মান্থষ যতদিন প্রাকৃত জীবনে আসক্ত, প্রকৃতির গুণব্ররের সহিত নিজেকে এক কৰিয়। 
দেখিতেছে ততক্ষণ তাহাঁর কোন স্বাধীনতা নাই । কিন্তবখন সে নিজের গভীর 
অধ্যাত্স সত্তার সন্ধান পাইয়। সেই আত্মার চৈতন্টে, পুরুষের চৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত হয় 
তখনই সে হয় মুক্ত, তখন সে ইচ্ছামত প্রকৃতির কাধ্যকে পরিচালিত করিতে পারে। 
এইরূপই একট? প্রভেদ, অধ্যাত্ম ও প্রারুত জীবনের গ্রভেদ ক্যান্টেরও সকল 
দার্শনিকতা ও নৈতিকতার ভিত্তি এবং তাহার এই গ্রভেদ পাশ্চাত্য চিন্তা- 
ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । আমরা বলিয়াছি ক্যাণ্ট এই গ্রাভেদ 
পাইয়াছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক গ্লেটার নিকট হইতে এবং প্লেটো 
ইহা পাইয়াছিলেন ভারত হইতে । গ্রীক দেশে প্রবল কিন্বদন্তী এই ঘে, প্লেটে। 
ভারতে আসিয়াছিলেন, এবং কাণীতে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণদের নিকট ভারতীয় দর্শন- 
পাস্্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভারতের দশন ও উপন্ষদের সহিত যে তাহার 
পরিচয় ছিল, তাহার লিখিত পুস্তক সকল হইতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা! 
নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন। তীহাকে অনুসরণ করিয়। ক্যাণ্ট যে 9০77500103 
৫০] বা ইন্জরয়ময় জগত এবং 500০]-5619005 1০110 ব। অতীন্রিয় জগৎ 
এতদুভয়ের প্রভেদ করিয়াছেন তাহ সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির গ্রভেদেরই অনুরূপ । 
পুরুষের চৈতন্যে প্রকৃতি যেরূপ প্র তিফলিত হইতেছে তাহাই পরিদৃশ্তমান জগৎ, ৩ 
₹/0:19 0 01301017619, কিন্তু পুরুষ ইহ হইতে বিভিন্ন, 011০ 01010 ০1 (1185 
11)-0762756155. এই দুইটি জগৎ বিপরীত অথচ ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এই 
সম্বন্ধট মানুষের মধ্যে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে--কারণ মানুষ ছুই জগতেরই, মান্ুষ আত্মা 
এবং প্রকৃতি ছুই-ই, প্রকৃতি হিসাবে সে প্রকৃতির কাধ্যকী রণশৃঙ্খলার অধীন, সাংখ্যের 
ভাষায় গুণত্রয়ের অধীন, তাহার কোন স্বাধীনতাই নাই, কিন্তু পুরুষ হিসাবে সে টির- 


ষ্ঠ অধ্যায় ১৩ 


মুক্ত ।॥ মানুষ গ্রাকৃত জীবনের মধ্যে থাকিয়াঁও যে নিজেকে স্বাধীন ব্যক্তি বলিয়৷ মনে 
করে, তাহার বিবেক আছে, দীয়িত্জ্ঞান জীছে-_ ইহার মূল হইতেছে পুরুষ বা আত্মা 
তিসাবে তাহার স্বাধীনত। । এই পথ্যন্ত সাংখ্যের বিশ্লেষণের সহিত ক্যাণ্টের বেশ মিল 
রহিয়াছে ৷ কিন্তু এ আত্ম! ব৷ পুরুষের স্বপ্নপ ও চৈতন্ত লইয়াই হইয্বাছে উভয়ের মধ্যে 
প্রভেদ। ক্যান্ট বলিয়াছেন এ আত্মার ব। পুরুষের স্বরূপ কি তাঁহা আমরা কখনই 
জানিতে পারি ন1, তাহা 0)11)8-0-10011, তাহা কখনই মানবীয় জ্ঞানের গোচর হয় 
না। অথচ তিনি স্বাধীনতা ও নৈতিকতার অলোচনী করিতে গিয়। ধরিয়। লইয়া- 
ছেন যে এ আত্মার চৈতন্যের স্বরূপ হইতেছে 7২০4১০07 বা বুদ্ধি । ক্যাণ্টের 
অন্ধবর্তী হেগেল (78) আত্মার ব। ব্রন্ধের (1)১০1010 91071) যে বর্ণনা দিয়াছেন 
তাহাতে কোন সন্দেহই থাঁকে ন। যে, মানুষের বুদ্ধির অনুরূপ বুদ্ধিই হইতেছে উহার 
শ্বরূপ। হেগেল 31901 এব 1110, আত্ম। এবং মন-_এই দুইয়ের কোন প্রভেদ 
করেন নাই । বস্ততঃ জান্ম।ন ভাষায় আহ্র। ও মন বুঝাইতে একই শব্দ ব্যবহৃত হয় 
_-00151, হেগেল মানুষের মনের উপম।তেই (48198) 41১১০1805 বা ব্রহ্গের 
পরিকঞ্জন। করিরাঁছেন। আমরা যেমন তর্কের সময় বাদ, প্রতিবাদ, সমগ্বয়, এই 
ভাবে অগ্রসর হই, তেমনই 4১9০18৫০ হইতে এই জগতের বিকাশ (1993, 
2001-0)0১35, ১৬1)11)0515 এই ধারায় চণিয়াছে। ইহখই হেগেলের 1.0010 ব। 
[)19160000 16809 এবং ক্যান্টের 1081০ ব1 বুদ্ধি মূলতঃ এই একই "জিনিষ । 
জান্মান দাঁশনিক 1)1, ড৬1111011)41)0 ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার 
বিখ্যাত পুস্ঠকে বলিয়াছেন, 

“11015 (79015) 0/6091)1)551021 19810 15 91০00150101 1017191 10৫10, 
701) 105 066611011011)6 [07010011010 15 00101)011% 1১0705 04050017009] 
10610. 11110 011 01167607706 15 11101 016 10110119100100 1১ 101 16406 ৪ 
11010001] 10009 01 161)9501)080101), 101 116691 20) 0119০0৮০  03600179115- 
1100 01 01) 419991066 ১0110 

অর্থাৎ, ক্যান্ট ও হেগেলের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই বে, ক্যাণ্টের মতে আমর! 
জগৎকে যেরূপ দেখি, এই পরিদৃশ্তমান জগত (11570000791 %0710), ইহ 
কেবল মানুষের দেখিবার ধারা। মাত্র, জগৎ (0118-17-11) বস্তুতঃ এইরূপ নহে। 
আমাদের সকল ইন্্রিয়-সংবেদন সেই জগৎ হইতে আসিতেছে বটে কিন্ত আমাদের 
বুদ্ধি সে-নবকে নিজের ভাঁবে সাজাইয়া৷ পরিদৃশ্তমান জগতের স্থ্টি করিতেছে। আর 
হেগেলের মতে, £1)901466 5916 বা ব্রহ্ম নিজেকে বাহ জগতে এইবূপেই প্রকট 


ন১ শ্রীমন্তগবদর্গীত 


করিয়াছেন। ক্যান্টের মতের সহিত যেমন সাংখ্য মতের মিল রহিয়াছে, তেমনই 
হেগেলের মতের সহিত বেদীন্তের মতেক্ মিল রহিয়াছে--আর সমন্ত পাশ্চাত্য [062- 
[15 বা চৈতন্তবাদের মূল এইখাঁনে। কিন্ত পাশ্চাত্য দারশনিকগণ সকলেই ক্যান্ট 
ও হেগেলের অনুসরণ করিয়া ত্রন্মের চৈতন্যকে মানুষের মন বুদ্ধির চৈতন্তের 
উপমাতেই পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইংবীজ দীর্শনিক 0767. স্পষ্ট ভাষাতেই 
4১05010106 (ত্রহ্গ)কে 011058৮8101 (বিশ্বাত্মক মন ) বলির! অভিহিত করিয়া 
ছেন , মানবের মন হইতেছে সেই বিশ্ব-মনেরই খগ্রূপ, ব্যাষ্টির মধ্যে বিশ্বমনের 
প্রকাশ। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্গ, আত্মা বা পুরুষ মন নহে, মনের অতীত 
বন্ত, গীতার ভাষায়, যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ। সুষুণ্তি অবস্থার যখন মনের ক্রয়! 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয় বাঁয়, তখনও যে পরা-টৈতন্ত থাকে তাহাই ব্রহ্গচৈতন্ত-_-মনের 
চৈতন্য হইতেছে তাহারই একটি নীচের রূপায়ন । 'দৈহ, গ্রাঁণ,। মন-_-এই তিন 
লইয়াই হইতেছে মাঁচ্ষের সাধারণ প্রাকৃত জীবন। মন্বে উর্ধে রহিরাঁছে 
বিজ্ঞান, তাহার উদ্ধে রহিয়াছে সচ্চিদানন্দ, এই আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা চৈতন্যময়, 
আনন্দময় একমাত্র সদস্ত। এই সচ্চিদানন্দ বর্ম কিরূপে নিজেকে জগতমাঁঝে 
প্রকট করিতেছেন তাহ বুঝিতে হইলে শুধু মনের বিশ্লেষণ করিলেই চলিবে না, 
মন্‌ ব্রন্মকে ধরিতে পারে না, কেবল তাহার কিছু ইঙ্গিত বা আভাষ মাত্র দিতে 
পারে।” মনের উর্ধে যে অতি-মানস চৈতন্য রহিয়াছে তাহার মধ্যে উঠিয়া ব্রহ্গের 
সহিত এক হইতে পাবিলেই আমর। এই জগতলীলার নিগুঢ তত অবগত 
হইতে পাঁরি। নিজেকে যেমন আমর! সাক্ষীতভাবে জানি, যুক্তিতর্কের দারা নহে, 
তেমনই ব্রহ্মকেও সাক্ষাতভাঁবে জানি-কারণ আমাদের যে মূল আত্মা তাহা ও ব্রহ্ম 
একই বস্ত। উপনিষদ এই অতি-মাঁনস চৈতস্ের ইঙ্গিতে পূর্ণ- 


যতে। বাঁচে নিবত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং বরন্গেণী বিদ্বান ন বিভেতি 
কদীচনেতি। তম্মাদ্বা এতম্মান্মনোময়াদন্যোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ন্তেন্ষে পূর্ণঃ। 
-_তৈন্তীরিয়--২1৪।১ 


অর্থাৎ, "বাক্য মনের সহিত যাহাকে ন পাইয়া ফিরিয়। আইসে সেই ধন্ষের আনন্দকে 
যে লাভ করিম্বাছে, সে আর কোন কিছু হইতেই ভয় পাঁয় না। এই মনোময় হইতে 
ভিন্ন অন্তর-আত্মা। বিজ্ঞানময়, উহ দ্বায়াই ইহা পূর্ণ” পাশ্চাত্য দর্শনে মনবুদ্ধির 
উর্ধে অবস্থিত সেই বিজ্ঞানময় আনন্দময় প্রন্মের কোন সন্ধান নাই, বাহাঁকে জানিলে 
মানুষ সকল ভয় হইতে মুক্ত হর, 


বষ্ঠ অধ্যায় ৭১৫, 


যারে জানি, যার পানে চাহি” 

মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে শাঁর অন্ত পথ নাহি। 
সাংখ্যের মতে 7২69507. ব1 বুদ্ধি হইতেছে প্রকৃতির সত্বগুণের ক্রিয়া, পুরুষের শুদ্ধ মুক্ত 
চৈতন্তে উঠিতে হইলে সত্বগুণের সাহীয্যেই এই সন্বগুণকে ছাড়াই! যাইতে হইবে। 
কাণ্টের মতে মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে বুদ্ধি কত্তুক নিদ্ধীরিত নীতি অন্থুসারে কর্ম 
কর1। সাংখ্য মতে মুক্তিলাভের উপায় হইতেছে" বৃদ্ধি দ্বার এই বিচার কর! যে, 
প্রক্কতি এবং তাহার গুণত্রয়ই সমুদয় কম্ম করিতেছে, পুরুষ নিশ্চল, নিধি য়, সাক্ষী । 
গীতা সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ গ্রহণ করিয়াছে, 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মীণি সর্দশঃ | 
অহঙ্কীরবিমুড্াত্ব। কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩২৭ 
প্রক্কতিই সব কর্ম করিতেছে, পুরুষ কিছুই করে না, এই তত্ব যিনি উপলব্ধি 
করিয়াছেন, গীতার মতে তিনিই তত্ববিৎ, ভিনিই মুক্ত £- 
গুণ! গুণেষু বর্তৃন্ত হতি মত্বা ন সজ্জতে। 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বুদ্ধি যখন অহংভাবের বশে প্রকৃতির ক্রিয়াকেই 
পুরুষের ক্রিয়! বলিয়া মনে করে, ইন্দ্িয়গত বাহ্য জীবনে আসক্ত থাঁকে ততক্ষণই 
মানুষের বন্ধন । পরে যখন বুদ্ধি প্রকৃতির ক্রিয়ার স্বরূপ বুঝিতে পারে, উপলব্ধি করে 
যে অন্তঃপুরুষ এই ক্রিয়ায় আসক্তি দারা জড়াইয়া পড়িয়াছে, তখনই অন্তঃপুরুষ তাহার 
মূল মুক্ত ও অক্ষর সততায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার স্থযোগ পায়। অতএব দেখা 
যাইতেছে বুদ্ধির ক্রিয়াতেই মানুষ বদ্ধ হয়, আবার তাহার দ্বারাই মুক্ত হয়, মন এব 
মনুষ্যাণীং কারণং বন্ধমোক্ষয়ৌঃ । উপনিষদ একবৃক্ষে ছুই পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়া এই 
তত্বুটিই পরিশ্ফুট করিয়াছে । আমরা প্রকৃতির সঙ্গে নিজদিগকে এক করি, তাই 
তাহার ক্রিয়ার আসক্ত হইয়। প্রাকৃত স্থথ দুঃখ ভোগ করি, কিন্ত আমাদের মধ্যেই 
আত্ম। রহিয়াছে__তাহ! চিরমুক্ত, অক্ষর, আপনাঁতে আপনি পূর্ণ, আনন্দময় ; বুদ্ধির 
বিকাশে যখন আমরা! এই আত্মাকে দেখিতে পাই তখনই আমরা মুক্ত হই, সকল 
স্থথ দুঃখের অতীত হই, তথন আর কোন বন্ধনের ভয় থাকে না, 
আনন্দং ব্রহ্ষণৌ বিদ্ধি নবিভেতি কদীচনেতি। তাহা হইলে মুক্তির পন্থা! 
হইতেছে বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও বিকশিত করা, যেন সে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি 
করে। মানুষের বুদ্ধি রজঃ ও তমঃগুণের ক্রিয়ার আচ্ছন্ন থাকে বলিয়। এই ভেদ 
বুঝিতে পারে না, সত্বগ্ুণ বর্ধিত হইলে এই মোহ দূর হয়--অতএব মুক্ি-পথের 


৭১৩ শ্রীমগেবদর্গীত। 


সাধককে সর্বদা সত্বগুণকে প্রশ্রয় দিতে হইবে, রজঃ ও তমঃগুণের ক্রির়াকে দমন 
করিতে হইবে । 

কিন্ত আবার সেই প্রশ্ন উঠিতেছে, মানুষের মধ্যে কোন্‌ গুণ প্রাধান্ত করিবে সে 
বিষয়ে কি মানুষের কোন স্বীধীনতা। আছে? গুণসকল ত আপনারাই আপনাদের উপর 
কর্ম করিতেছে--কখনও একটি বদ্ধিত হইতেছে, কখনও 'আঁব একটি বদ্ধিত হইতেছে 
-_-ইহাঁতে আমাদের কি হাত আছে, কি করিবাব আছে? বস্তুতঃ অনেকেই বলিয়! 
থাকেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কিছুই করিবার নাউ, প্ররুতিই যেমন বন্ধন কবে, 
তেমনি প্রক্কৃতিই মুক্ত করিয়। দিবে । বল হয় যে, জগন্মীতা৷ দার ছাঁড়িয়া৷ না দিলে 
কোন জীবই মুক্ত হইতে পারে না । এ-কথা এক হিসাবে, এক দিক দিয়া সত্য । 
কিন্ত ইহা! হইতে যদি ধরিয়! লওয! হর যে মানুষের কিছু কবিবাঁব নাই, প্রকৃতির তন্ে 
নিজেকে সম্পূভাবে ছাড়িয়া দেওয়াই মানুষের কাঁজ, তাঁহ। হইলে ভুল-করা। হইবে 
আমাদের মধ্যে এখন যে নিয়তন গুণগুশি প্রবল রহিয়াছে, তাহাদের হস্তে, কাম, 
ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দুর্জয় রিপুর হস্তে নিজদিগকে ছাঁড়ির। দেওর। হইবে, আত্মাকে 
অবসন্ন কর হইবে, নিজেই নিজের শক্রতা করা হইবে-_গীত। ঠিক এইটিই অতি 
ম্প্টভাষায় নিষেধ করিয়াছে । প্রকৃতির গুণ-সকলই সকল কন্ম করিতেছে এ-কথ! 
সত্য, কিন্তু তাহার! পুরুষের সম্মতি না পাইলে কিছু করিতে পারে না, পুরুষ শুধুই 
সাক্ষী নহে, পুরুষ অনুমন্তা । এই পুরুষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে প্রকৃতির 
শুভ অশুভ, ভাল মন্দ ক্রিয়ার বিচার করিতে হইবে, শুভটিকে সমর্থন করিতে হইবে, 
অণ্ভটি হইতে দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ অন্নুমতি প্রত্যাহার করির। লইতে হইবে। 

আবার সেই একই প্রশ্ন উঠিতেছে- প্রকৃতির কোণ ক্রিয়াটিতে আমর! অনুমতি 
দিব ব1 প্রত্যাহার করিব সে-বিষয়ে কি আমাদের কোন স্বাধীনত। আছে? এইখানে যে 
«আঁমাদের” বলিতেছি, এই “অহং” ত প্রকৃতির স্যষ্টি, প্রকৃতিরই যন্ত্্বরূপ বুদ্ধির একটি 
ক্রিয়া, বুদ্ধির বিকাশে এই অহংভাবের দূর হইলে পুরুষের মুক্তি হইবে, কিন্তু এই বুদ্ধির 
বিকাঁশ ত গ্রক্কৃতিই করিয়। দিবে । এ-কথ ঠিকই যে “অহং” প্রকৃতির অধীন, উহার 
কোনই স্বাধীনত। নাই-_তথাপি প্রকৃতির নিয়ম এই যে, “অহ্‌ং” যে কর্ম করিবে তাহার 
ফলভোগ তাহাঁকে করিতে হইবে--“অহং”য়ের যে একটা দায়িত্ববোধ আছে তাহা ত 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ, প্রকৃতিই তাহাকে এই দীয়িত্ববোধ দিয়াছে, পাঁপ পুণ্য, ভাল মন্দ বিচার 
করিবার শক্তি তাহাকে দিয়াছে--এই দাতরিত্ববৌধ লইয়! যে-কর্শ সে করিবে, তাঁহার 
ফল সে এড়াইতে পারে ন।। বলিতে পার! যায যে, এট। বড় অন্ঠায়, অব্চার--অহংয়ের 
কোনই শ্বাধীনতা। নাই, প্রকৃতি যেমন চালাইবে তেমনই তাহাকে চলিতে হইবে, অথচ 


বষ্ট অধ্যায় ৭১৭ 


এই একটা ভ্রান্ত দায়িত্ববোধ তাহাব মধ্যে মাছে বলিধা তাঁহীকে ফলভোগ করিতে 
হইবে! জীব একট। ফাঁদে পড়িয়াছে, একট$ কঠিন মারাজী'লে জড়াইয়। পড়িয়াছে-_ 
ইহা সত্য, কিন্তু এই ফাঁদ জীব নিজেই স্থান্ট করিয়াছে, এই জালে নে ইচ্ছা! করিষ়াই 
জড়াইয়! পড়িয়াছে-_ 

পায়ে পায়ে বাজে আমার আপন হাতের গড়। শিকল । 

আবার এই শিকল তাহাকে নিজ হস্তেই খুলিতে হইবে, অন্ত পন্থা নাই। 

পুরুষ প্রকৃতির খেলাঁর মধ্যে আসিয়াছে, প্রকৃতির মধ্য হইতে দেহ, প্রাণ, মন 
বিকাশের জন্য, যেন এই প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের মধ্যে সে তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের 
বিকাশ করিতে পারে । এই কর্মধারাতেই তাঁকে প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হ্ইত্তে 
হয়, গ্রকৃতির বন্ধন স্বীকার করিয়। লইতে তয় । খন এই বিকাশ সম্পূর্ণ হয় তথন লে 
আপনিই এই বন্ধন ছাঁড়াইঘা। উঠে, উদ্ধরেদাত্বনাত্সীনং । এইটি হইল জীব বা 
জীবাত্মার দিক দির, সবই তাহাব স্বাধীন, স্বেচ্চাধীন ক্রিয়।_তাহাঁর বন্ধনও স্বেচ্ছায়, 
মুক্তিও স্বেচ্ছায়__অর্থাৎ তাহাব বন্ধনটা। সত্য নহে বাহিক, এট কেবল তাহার জগৎ" 
মাঝে আত্মপ্রক(শের একটা কৌশল । কিন্থ অহংয়ের পক্ষে ব্যপারটি ঠিক এট রকম 
নহে, অহং জীব নঞ্ে, অহং হইতেছে তী কৌশলেরই একটা অংশ । আমাদের অহংয়ের 
যে দায়িত্ববোধ, ভাঁলমন্দ বিচাঁবের শক্তি-_গ্রকৃতিই তাহা আমাদিগকে দিয়াছে-- 
প্রক্ৃতিই আমাদেব মধ্যে বিচাঁর কবে, প্রকৃতিই আমাদের এই ধারণা উৎপন্ন কবে যে 
আমব! স্বাধীন ভাবে কর্ম করিতেছি-_এই ভাবেই 'আমবা। আমাদের অন্তমিহিত প্রকৃত 
আম্মার, স্বাধীন আত্মার সন্ধান পাই, তাহার যুক্ত চৈতন্টে প্রতিষ্ঠিত হই। সব 
কাজটিই হইতেছে প্রকৃতির । তাহ হইলে দীড়াইতেছে এই যে, সাধারণ মানুষের যে 
স্বাধীনতাবোঁধ, এট৭ 'একটা! ত্রান্তি। ইহ। গীতারও মত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণেরও মত। আইনষ্টাইনের কথ! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তিনি আর এক 
স্থলে বলিয়াছিলেন,-“দার্শনিক অর্থে মানুষের স্বাধীনতায় আমি স্পষ্ট অবিশ্বাসী । 
প্রত্যেকেই যে শুধু বাইরের চাপেই কাঁজ করে তা নয়' পরম্থ একট! আভ্যন্তরীণ 
অনিবাধ্য প্রেরণার বশেও কাঁজ করে”? (109 ৬০০৫ 95 1 5০০1৮) 1 কিন্তু 
দার্শনিক অর্থে মানুষের স্বাধীনতা অস্বীকার করিলেই যে নৈতিকতার, দায়িত্বের 
লোপ হইবে তাহাও ঠিক নহে। প্রকৃতি মানুষকে প্রেরণ! দিয়াছে শুভকে গ্রহণ 
করিতে, অশ্ুভকে বর্জন করিতে--শুভ অশুত যদি স্পষ্টভাবে মানুষের সম্মুখে ধরা 
যায় তাহ। হইলে প্ররুতির প্রেরণীর বশেই সে শুভটাঁকে গ্রহণ করে, অশুভ বর্জান 
করে। এই জন্য মানুষকে সংশিক্ষ। দিলে তাহার নিশ্চয়ই ফল আছে--শান্ব, নৈতিক 
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উপদেশ, সৎসঙ্গ এ-সব কিছুই বুথ) নভে | মাঁঘঘকে ঘেমন শিক্ষা দেওন। ভয়, গ্রকৃতির 
বশেই সে সেইকপই হর-মতএব গ্রকৃতির 'অলঙ্ব্য নিয়ামকতা! স্বীকার করিলেও 
পাপ পুণ্য ভালমন্দ, বিচার বিবেক দূর তয় নাঁকেবল বলিতে হর যে এ-সবই 
হইতেছে মানুষের মধ্যে গ্ররুতির ক্রিয়া, এনং ভারতের অধ্যাম্ম শাস্ত্র ঠিক এই কথাই 
বলিয়াছে, বলিয়াছে যে যাহারা আখ্বজ্ঞান লাভ করিয়া! প্রকৃতির উর্দো উঠে তাহার! 
পাঁপ পুণ্যের অতীত হইয়1 বাঁ, বৃদ্িযুক্কে| জহা'তীত উভে সুকৃততন্কতে ৷ আর প্রতিই 
মানুষকে এই আত্ম-জ্ঞানের দিকে লইয়া ঘায়-_গ্রারুত ক্রমবিবর্তীনের বশে যেমন ক্রমশ; 
জড়, প্রাণ, মনের বিকাঁশ হইয়। পৃথিবীতে মানবের অবির্ভীব হইয়াছে, তেমনই 
'ইট বিকাশ ধাঁরারই চরম পরিণতিতে মানুষ আম্মজ্ঞীনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই 
মত্ত্যদেহেই দিব্যজীবন লাভ করিবে । 

তবে প্রকৃতির এই ক্রি স্বাধীন নভে, ইহ পুর্দষের 'অধীন। এই পুরুষেব 
সন্ধান আইনষ্টাইনের দার্শনিক মতের মধ্যে নাই । তিনি বলেন, মানুষের প্রকৃতিৰ 
মধো শুভ প্রেরণা রহিয়াছে, তাহার বশেই মাষ উন্নত জীবন লাঁভ করিবে ।* 
'অপিক্ষ। ও কৃশিক্ষার দ্বারাই মানুষ দ্বরাচার পাপী হইয়া উঠে। ইহা কিন্ত গ্ীষ্টান 
মতবাদের নিপরীত | গ্রীষ্টান ধর্মমত হইতেছে এই বে, প্রকৃতির মল প্রেরণা অখখত, 
পাপ মানুষের মঞ্জাঁগত-_মানুষ শিক্ষ। দীক্ষা! দ্বারা নিজেকে কতকটা৷ সংযত, 
দ্ধ করিতে পারে, কিন্ত তগব্দূরুপী ব্যতীত কখনই মানুষ নিজের চেষ্টায় সম্প এভাবে 
পাঁপ হইতে মুক্ত হইতে পাবে না| শীতীর মধো এই-সন বিরোধী মতের সমঘম 
ভইয়াছে । বিবর্তনের ক্রমে মানুষ পশ্ুস্তর হইতে উঠিয়াভে | প্রকৃতি-দ্ত যে কাম 
ক্রোধের সহায়ে পণ আত্মরক্ষা, বশরক্ষা! করে, মান্টষ একরকম উত্তরাধিকাঁৰ করেই 
মেইশুলি প্রীপ্ত হইয়াছে, এবং ভাঙার মধ্যে সেগুলি এখনও খুব গ্রধল। তাঁহছাঁড়। মনের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে অহংভাঁবের বিকাঁশ হইয়াছে --এই অহংভাঁব অঙ্গান্য 
মানুষের সহিত থে বিরোধের ক্ষ্টি করে তাহাই হইতেছে মাঁচষের সকল অস্জভ ও পাঁপের 
মল। 'অহংভাবও প্রকৃতি মাকে দিয়াছে যাহাতে সে তাঁহার ব্যটিত্বকে গড়িদ। 


*“এসব সর্ডেও কিন্তু আমার মনুষ্যজাঁতি সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা যে আসি 
বিশ্বাস করি যে স্বুল আর ছাঁপাখানার ভিতর দিযে কর্মকরী অর্থনৈতিক ও রা 
নৈতিক স্থার্থগুলি যদি জাতিগুলির সুস্থ বুদ্ধিকে ময়ল৷ না করে দিত তাহা হলেই 


পিশাচ অনেক দিন পূর্ব্বেই অদৃশ্ত হয়ে যেত ।” (41100 51011 23 [56০ 18৮ 
8৯106265156) 
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তুলিতে পারে, তাহার মধ্যে বে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সতত ব1 জীবাত্ম। রাহয়াছে তাহ! 
আত্ম-প্রকাশের উপযুক্ত আধার পার, শ্ুফ্োগ পায় । অতএব দেখা বাইতেছে যে, 
মানুষের চেতনা ৪ আধ্যাত্মিকতার বিকীশের ধাঁরাতেই পাঁপ ও অশুভ অনিবাধ্যভাবে 
আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ যে শুধু জন্ম হইতেই পিতামাতার নিকট হইতে পাঁপের 
প্রবৃত্তি পাঁয় তাহ নহে, মানবজাতি বখন পশুজাতি হইতে উদ্ভুত হইয়াছে তখন হইতেই 
সে পাপ প্রবৃত্তি লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এহ হিসাবে শ্রীষ্টান ধন্ম যে মানুষের 
00817)0] ১1 ব। জন্মগত পাপ, আদিম পাঁপের কথ। বলে তাহার মধ্যে সত্য রহিয়াছে । 
তবে মানুষ যেমন অশুভ প্রেরণা লইরা জন্মগ্রহণ করে, তেমনই শুভ প্রেরণা ও 
প্রবৃত্তি লইয়াও জন্মগ্রহণ করে। ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষের মধ্যে যে মনের 
বিকাশ হইয়াছে_তাহাতে একদিকে যেমন অহংভাব রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই 
ভালমন্দ, পাপ পুণ্য বিচারপ্করিবার শক্তি রহিম়্াছে এবং অশুভকে বজ্জন করির। 
শুভকে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে এবং ইহাঁও তাহার প্রকৃতির অন্তগত। 
দার্শনিক ভাষার পাপ ও অশুভ বেমন রজোগুণ ও তমোগুণের ক্রির1, তেমনই তাহাদের 
বঞ্জন, শুভ ও পুণ্যের অনুসরণ হইতেছে সত্বগুণের ক্রির। | মানুষের মধ্যে যেমন এই 
সত্বগুণের বিকাশ ও বৃদ্ধি হর তেমনই সে জ্রানে ও পুণ্যে বদ্ধিত হইয়া উঠে। 
তথাপি সঙগুন কখনও সম্পণভাবে রজোগুণের 'ও তমোগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত 
হতে পার শা, এবং ধেকোন মুহ্ত্তে ঠাহারাৎ মানুষের নধ্যে সত্বগুণের ক্রিয়াকে 
অভিভূত করিতে পাঁপে। 
অতএব গ্রা্টান ধন্ম থে ণলিরাছে ভগবদ্পুপ। ব্যতীত মান্গুষ কথনই সম্পর্ণ ভাবে 
পাঁপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, ইহাঁও সত্য। গীতাঁও বলিয়াছে, প্রকৃতির যে গুণময়ী 
খেল! ( ইহাঁকেই গাতী। মার নামে অভিহিত করিয়াছে ) হহ1কে মতিক্রম করা৷ অতিশয় 
কঠিন, বাহার একান্তভাবে ভগবানের শরণ গ্রহ্ণ করে কেবশ তাহারাই এই মায়! 
অতিক্রম কৰির। গুণত্রয়ের অতীত হইতে পারে, 
দেবা হ্যেষা গুণম়ী নম মারা দুবত্যয়। | 
নামেব বে প্রপদ্থান্তে মারামেতাং তরন্তি তে ॥ 1১৪ 
সত্তৃগুণের বৃদ্ধি হইলেই মানুষ পাঁপ ও অশুভ ভইতে নিবৃত্ত হইয়া ভগবানের শরণ 
গুণ করে। ইহার অর্থ নুছে বে, কেবল পৃণ্যবান ব্যক্তিই ভগাবানকে চাঁয়-- 
সাধারণতঃ ইহ সত্য ব্টে। কিন্তু এমনও খটে এ অতি দুরাচার ব্যক্তি, পাপের 
মধ্যে বে ডুবিয়৷ রহিয়াছে, সহসা সে একদিন তাহার অত্যন্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
দাড়াইর! ভগবানের শরণাপন হয়-মার সেই সুহূর্ধেই তাহার প্রকৃতির রূপান্তর 
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আরম্ত হয়, সে রক্ষা পাঁয় (৯1৩০) | ইহাঁ হইতে কি প্রমাণিত হয় না যে, 
মানুষের মধ্যে এমন একটা! জিনিষ রহিয়াছে যাহ! সম্প,পরভাবে প্রকৃতির অধীন নহে? 
সাধারণতঃ মাচ্ষ তাহাঁর অভ্যন্ত প্রবৃত্তির বশে এবং পারিপাশ্থিক অবস্থার চাপে কর্ম 
কধে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই--এবং এই সাধারণ নিয়ম অনুসাঁরেই সামাজিক ব্যবস্থা" 
সকলের প্রবর্তন কর! হয়। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে । একটা জড় বস্তু 
যেমন অপরিহাধ্যভাবে কার্যকারণ শৃঙ্খল! অনুসারে কর্ম করে-_মানুষ ঠিক সেইভাবে 
কর্ম করে বলিয়। মনে হয় না। একই শ্রেণীর মানুষ একই অবস্থার মধ্যে সকল সময়ে যে 
একই ভাবে কর্ম করিবে সে-বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা নাই। এইটিকেই মানুষের 
ইচ্ছার স্বাধীনত! বল! বাঁইতে পারে না কি? চুরি করিতে যে অভ্যস্ত হইয়াছে সে 
সুযোগ পাইলেই চুরি করে-_ইহ৷ হইতে প্রমাণিত হয় যে মানুষ তাহার প্রকৃতিব বশ। 
কিন্ত সাধারণতঃ এইরূপ হইলেও, সহসা! একদিন সে সকল প্রলৌভনকে জয় করি! 
নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধীচারণ করিতে পারে, এবং এইটিকেই বলা বাঁঘ পুরুষকার। 
তাহার ভিতরে যে আত্ম। রহিয়াছে, পুরুষ রহিয়াছে, তাহ! প্রকৃতির খেলায় সাব দেয়, 
ইচ্ছা করিয়াই প্রকৃতির সঙ্গে চলে, তাই মনে হয় প্রককতিই তাহাকে চালাইতেছে, 
প্রকৃতিতে সে বদ্ধ। কিস্তুবস্তৃতঃ সে প্রকৃতির দীস নহে, সে প্রভূ এবং যে-কোন মুহূর্তে সে 
তাহার প্রভূত্ব প্রয়োগ করিতে পাঁরে। কথিত আছে স্বর্গীয় লালাবাবু অসীম শ্বধ্য ও 
বিল/সের মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন-সমগ্র জীবন ধরিয়। তিনি ধনীব পক্ষে যাহ! 
ব্যবহার তাহাতেই অভ্যন্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। সহসা একদিন শুনিলেন, হাঁট 
হইতে ফিরিবার সময় কে বলিল, “বেলা যে পড়ে এল!” অমনি তীহার মধ্যে বৈরা- 
গ্যের উদয় হইল, তিনি সব ছাঁড়িয়। সন্গ্যাসী হইলেন। বেগ্ঠাসক্ত বিহ্মমঙ্গলকে বেশ্যা 
যখন বলিল, “আমি বেশ্তা, যেমন তুমি আমাতে দিয়াছ, সেই মন বদ্দি ভগবানের 
উপর দিতে ত তোমার কাজ হইত ।”--অমনি বিবমঙ্গলের নেশ। ছুটিয়া গেল, সে সব 
ছাড়িয়া ভগবানকে লাভ করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। এ-সব সাধারণ ঘটন। 
নহে, তথাপি এইরূপ ঘটিয়। থাকে এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষ একে- 
বারে প্রকৃতির অধীন নয়, সে ইচ্ছা করিলেই প্রকৃতির সকল বন্ধন ছাঁড়াইন্া উঠিতে 
পাঁরে। কাহারও সেই ইচ্ছ1 আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে-ভিতরের অস্ঃপুরুষের 
প্রেরণায়, কিন্ত ইহার জন্ত সংসঙ্গ, শান্সোপদেশ এবং অনুকূল পারিপাশ্বিক অবস্থা 
সহায় হয় । 

'আমাদের অহং প্রকৃতিরই স্ষ্টি, সম্পূভাবে সে প্রকৃতির দ্বারাই চালিত হয়, 
সে যে পাপ পুণ্য বিচার কৰে, সত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া তাহার বজোগুণ ও তমো- 
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গণকে দমিত করে এ সবই প্রকৃতির খেল । তথাপি মানুষ যে নিজেকে স্বাধীন মনে 
করে তাহার কারণ তাহার মধ্যে যে আত্ম! €ও পুরুষ রহিয়াছে, বাহী তাহার নিজেরই 
উচ্চতর, গভীরতর সত্তা, তাহ বাঁন্তবিকই স্বাধীন-_সেই স্বাধীনতার আভাঁষ কিছু “অহং” 
পাঁয় তাই সে নিজেকে স্বাধীন মনে করে। ক্যা যে বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে স্বাধীন 
আত্ম আছে বলিয়াই আমাদের দায়িত্ববোধ আছে একথা! ঠিকই-_তবে এ দারিত্ব- 
বোধ হইতেই তিনি বে আত্মার অস্তিত্ব গ্রমীণ করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন, এইথাঁনেই 
তাহার ভুল হইয়াছে, এইখানে তিনি নিজেই নিজের দার্শনিক চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়া- 
ছেন__কাঁরণ বসত; এইবপ যুক্তি তর্কের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। 
মানুষের দারিত্ববোধ মাছে সত্য, আত্মীব অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এই দাযিত্ববোধের 
সঙ্গত ব্যাখ্য। হয় ইহাঁও সত্য, তথাপি এই দায়িত্ববোধ ভইতে আত্ম। গ্রমাণিত হয় না, 
কেবল তাহা একটি 181070810 1)9907০58, যুক্তি-সঙ্গত ধারণাই হইয়া থাকে 
--এইরূপ ধাঁরণাঁকে ক্যান্ট নিজেই 11 4105001)091)681 1110901) বা দার্শনিক 
ত্রাস্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মাস্সাকে যুক্তির দ্বাব! প্রমাণ করা যায় না, 
আমাদের মধ্যে সত্বগুণের প্রভাবে বজঃ ও তমোঁগুণর মশিনত1 দর হইলে স্বরং- 
প্রকাশ আত্ম! স্বীয় জ্যোতিতে আমাদেব সম্মুথে প্রকাশিত হন, তখন আর ঘুক্তি- 
তকের স্থান থাঁকে না, প্রদীপ জালির। স্য্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হর না । 

তাহ] হইলে এই বিষয়ে এইটিই হইতেছে গাতার সীমঞ্জস্ত ও সমন্বয় । মানুষের 
সকল কম্মই প্রক্কতির সত্তাঁদি তিন গুণের কর্ম, ইহাই 1)01011710151)) 01 10010, 
প্রকৃতির নিয়ামকতা। ৷ শুধু গুণত্রয়ের কর্ম দেখিলে আমর! পাইব কড়াকড়ি কাধ্য- 
কারণ শৃঙ্খলা যেমন বাহাজগতে, তেমনই মান্ুষেরও অন্তঃজগতে । কিন্ত মানষের 
মধ্যে যে আত্মা বা অন্তঃপুরুষ রহিয়াছে সে নিজে কোন কনম্ম না কবিলেও তাহার 
অনুমতি ব| সায় ভিন্ন প্রকৃতি কোন কনম্মই করিতে পারে না । সঙ্ত, বজঃ, তমঃ-_এই 
তিন গুণের কোন্‌ গুণ কতটা প্রাধান্য করিবে হাহ1 মানুষের অন্তঃপুরুষের অনুমতির 
উপরেই নির্ভর করে। এইখানেই মানুষের স্বাধীনতা । যাহারা এই অন্তঃপুরুষের 
সন্ধান পায় নাই, শুধু প্রকৃতির বা ক্রিয়াটুকুই দেখে, কেবল তাহারাই 77০০-%1]1 বা 
স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ বুঝিতে পারে ন। | মানুষের অহং সর্ধতোভাবেই প্রকৃতির গুণ- 
ত্রয়ের দ্বারা চালিত হর, কিন্ত অস্তঃপুরুষ বখন অহংকে প্রভাবিত করে তখন অহংয়ের 
ভিতর দিয়! প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। যখন অহং সম্প, তাবে এই অন্তঃপুরুষের' সহিত 
এক হইবে, উহারই মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে তখনই মানুষ হইবে স্বরাট, সমাট-_ 
তখনই তাহার প্রকৃত মুক্তি । প্রকৃতির কাধ্যকারণ শৃঙ্খল! স্বীকার করিয়াও তাহার 
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উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার গতি ফিরান ধায়, আধুনিক বিজ্ঞান তাহ! স্বীকার 
করিয়াছে, প্রকৃতির তথাকথিত 1)0101901)1১1)এর মধ্যেই একটা 11706601007) 
1১10এর, অনিশ্চয়তাঁরও সন্ধান পাইয়াছে। একই সামাজিক স্তরের মান্তষ একই 
অবস্থায় পতিত হইলে সমান শিক্ষ। দীক্ষা ধ্যান ধারণ অনুবায়ী প্রায় সকলেই 'একই 
ভাবে কাঁধ্য করে এবং ইহ] হইতে মোটামুটি একট। সাধারণ নিয়ম নিদ্ধীরএ কর! 
যাইতে পারে ; কিন্থ উহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বে এভাবে কাধ্য করিবে এমন কোন 
স্থিরত। নাই, ছুই এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইয়া থাঁকে এবং তাহ হইতেই প্রমাণিত হয় 
থে মানুষের মধ্যে একটা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। আধুনিক বিজ্ঞান গ্ররুতির 
মধ্যেও এইরূপ একটা অনিশ্চয়তা দেখিতেছে-ব অগুপরমাণু মোটের উপর একই 
ভাবে কাধ্য করে, এবং বিজ্ঞান যে প্রাকৃতিক নি্ম আবিষ্কার করিতেছে তাহ! এরূপ 
“মোটের উপর” নিরম, কিন্তু প্রত্যেক অণুপরমীণু 'কথন কিভাবে কাধ্য করিবে 
তাহ| কোন 'অলজ্ঘ্য নিয়ম ব। শক্তির দারা পরিচালিত হয় না । « ননে হন যেন 
অণুপরমাণুর পশ্চাতে একট স্বাধীন ইচ্ছ! কাঁজ করিতেছে । তাহ হইণে দেখা 
বাইতেছে গীতার মতের সহিত আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সামঞ্জস্ত রহিরাছে। 
অণুর পিছনে বে আত্ম “রহিরাছে, মানুষের মধ্যেও সেই আত্মা রহিয়াছে-_সেই 
আত্মা প্রক্কাতির বশ নহে, প্রকৃতি বাধা নিয়মের বশে চলিলেও সেই আত্ম গ্রয়োজন- 
মত হগ্তক্ষেপ কবিয়া প্রকৃতির গতি ফিরাইর়া দিতে পারে এবং দের এবং এই ভাবেই 
প্রকৃতি ক্রমবিবর্তনের ধারার জড়, প্রাণ, মনের নিকার করির। ক্রমশ; অতিমানস 
ও অতিমানবের বিকাশে অগ্রসর হইয়াছে । 
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নাত্সানমবসাদয়েত-মাআকে অবসন্ন করিবে না। অধ্যাত্ম সাধনায় ইহ! 
অপেক্ষা গ্রযোজনীর কথ। বধ হর আরঞকিছুই নাই । নিজেই নিজের উদ্ধার 
সাধন করিতে হইবে, নারমাত্বা বলহীনেন পভ্য, দুর্বল ব্যক্তি কখনও আত্মাকে, 
ব্রহ্কে, ভগবানকে লাভ করিত পারে না, 'অতএব থাহাঁতে শক্তির অপচয় হয়, 
দেহ, প্রীণ, মন ভুর্ধল ও অবসন্ন হইয়। পড়ে এমন কোন কাজ কবিতে নাই । শঙ্কর 
ব্যাখ্য' করিরাছেন ন আম্মানমবসাদয়েন্লাধোনযেন্ধধোগময়েৎ, আত্মীকে অধঃপতিত 
করিবে না, অধোগামী করিবে না । অন্ান্ত ব্যাথ্যাকারের। এই অর্থই গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। মধুহুদন আরও স্পষ্ট করিয়! ববিয়াছেন, নিজেকে অবসন্ন করা উচিত নহে 
অর্থাৎ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন কর উচিত নহে ।” কিন্ত “উদ্ধবেৎ" শব্দটির দ্রাই ত 
এই অর্থটি ব্যক্ত হইয়াছে__অতএব শঙ্করের ব্যাখ্যা গ্রহণ কৰিলে “অবসাদয়ে”। 
কথাটি অপ্রয়োজনীয় হ্ইয়। পড়ে । আঁমবা উপরে যে ব্যাখ্য। দিয়াঁছি তাহাতে এই 
“অবসাদরেত” কথাটির প্ররুত সার্থকতা বুঝা যাঁষ_নিজেই যখন নিজেব উদ্ধার সাধন 
কবিতে হইবে, তখন এমন পন্থা! অনুসরণ কব। উচিত নহে বাহাঁতে শক্তির 'অপচষ ভয়, 
আত্ম! অবসন্ধ হইয়। পড়ে । সাধারণত: শোকে যে-ভাবে আম্মাকে উদ্ধীব করিবার চে 
কবে, সাধন| করে তাহীতে অনেক সময়েই বিপরীত কল হর, সেইজগ্ই গীত। সাবধানে 
জ্ঞানের সঠিত অগ্রসব হইতে বলিরাছে, কাঁবণ অজ্ঞ।ন অন্ধতাঁৰ বশে বদি মামব। নিজেই 
নিজেব শক্তি ্ষৰ কবি বে নিজেই নিজেব গ্রতি পরম শত্রত। কব। হইবে, আব তথন 
অন্য কেন আসিদ। আমাদের উদ্ধাব সাধন কবিতে পাবিবে ন|। 

শক্তি ক্ষয় তয় কিসে? কাম ক্রোধাদি দিপুর ৮ নিজদিগকে ছাড়িম। দিলে 
শক্তি ক্ষয় কর! হয়, আত্মাকে অবসন্ন কব। হয়, মহ এব কখনই বিপুর বশ হইতে শাহি, 
কামক্রোধ।দিব প্রেবণার কোন কর্ম কবিতে নাউ । আমাদের মধ সত্তগুণ ৪ বুদ্দিণ 
যতটুক বিকাশ হইয়াছে তাঁহারহই আলোকে ভাল মন্দ কর্তব্য অকর্তব্য বিচাঁব করিয়! 
কন কবিতে হয়__এই ভাঁবেই আত্মার দাব। আত্মার উদ্ধাব সাধন করিতে হর। 
মাবার আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে-সব প্রেরণ রহিয়াছে পে-সবকে যদি জৌর 
কবিরা নিগ্রহ করা যাঁয় তাহ! হইলেও শক্তি ক্ষর হয়, আত্মা অবসন্ন হইয়া] পড়ে । 
আত্মসংঘম, ইন্দ্রিরসংবমের নামে অনেকেই নিজের উপর মত্যাচাৰ কবেন, তাহাতে 
ফল ভাল হয় ন।। সমাজ শঙ্খল। স্থাপনের জন্ নাঁন। বিধিনিষেধ রুচন। করে, সাঁজ। 
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৭২৪ শ্রীমন্তুগবাগীত। 


ও পুরফারের দার] মানুষকে সে-সব পালন করিতে বাঁধ্য করে। সমাজের বাহা শৃঙ্খল! 
রক্ষা! প্রয়োজন, সেজন্য এ-পব বিধিনিষেধের কিছু উপযৌগিত। আছে-_কিন্ধ তাহাদের 
মাত্রা যখন বাড়িয়। উঠে, তথনই আচার অত্যাচারে পরিণত হয়--এইভাবে অনেক 
সভ্য সমাঁজেই মানুষের প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া! পড়ে, সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংসমুখে 
পতিত হয়। বাহিরের চাপে মান্ষ নিজেকে উন্নত করিতে পারে না, নিজের চেষ্টাতে 
নিজের ভিতর হইতেই তাহাকে উর্ধগামী ভইতে হইবৰে-_-অতএব মানুষকে যত স্বাধী- 
নতা। দেওয়া হয় ততই মজজল। না্ষকে নিজের মধ্যে খ,জিয়। দেখিতে হইবে ষে 
তাঁহার মধ্যে শুভ কি রহিয়াছে অশুভ কি রহিয়াছে, নিজের অন্তরের আলোকে এই 
শুভ অণুতের প্রভেদ করিতে হইবে, প্রবুদ্ধ ইচ্ছাঁশকির প্রয়োগে পুনঃ পুনঃ অশ্থভকে 
বর্জন করিতে হইবে, শুভকে বদ্ধিত করিতে হইবে । এইভাবেই মানুষ ক্রমশ: 
উর্দগতি লাভ করিবে ( তৃতীয় অধ্যায়ে ৩১ শ্নোকের ব্যাপ্যা জষ্টব্য )। 


প্রকৃতিকে সকল রকমে নিগ্রহ করাঁকেই অনেকে ব্রক্মচর্ধ্য ও অধ্যাত্ম সাধন। 
বলিম্বা মনে করেন__কিস্তব ইহ! মিথ্যাচার ও অত্যাচার হইয়। দীড়ার। কোঁন 
বাঁসন। কামন! যখন খুব গ্রবূল হইয়। উঠে, তখন তাহাকে কিছু ভোগ দিয়! কতকট। 
প্রশমিত করিলে পরে তাহাকে জয় করা সহজ হয়। নতুবা প্রবল বেগের উপর 
জোরজববদস্তি করিলে আত্মশক্তি, প্রাণশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে । নিজেই শান্ত- 
ভাবে বিচাঁর করিম! এইরূপ সংঘম অভ্যাঁস কবিতে হয়। ভোগের মধ্যে পড়িলেও 
'অবসন্নতা আদে-_গীত। উভয়দিকেই সাবধান করিয়া দিয়াছে। আমাদের প্রকৃতির 
মধ্যে কতকগুলি সত্য প্রেরণা আছে-_সেগুলি আমাদের সন্তার অন্তনিহিত, 
তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা কল্যাণকর হয় ন|। শ্রীঅরবিন্দ তাহার 1179 
ট০010ে পুস্তকে মহালক্ষী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 
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তৃত্তিকর নয়। কারণ ভালবাসা ও সৌনধ্যের ভিতর দিয়েই তিনি মানবকে ভগ- 
বানের পাশে আব্ন্ধ করেন” 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭২৫ 


প্রকৃতির মধ্যে যে- সব প্রেরণ মূলগত নহে, পরস্থ যেগুলি অবান্তর ও বিকাঁর- 
স্বরূপ--যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, 1ীহংস! ইত্যাদি, এইগুলিকেই দমন করিতে 
হইবে, নিগ্রহ করিতে হইবে । কিন্ত শুধু নিগ্রহ করিলেই বে ইহাঁরা দূর হইবে তাহা 
নহে। পুরুষ ও প্রক্কাতির ভেদ বিচার করিতে হইবে, আমাদের মধ্যে প্রকৃতি হইতে 
ভিন্ন যে আত্মা রহিয়াছে, অন্তঃপুরুষ রহিয়াছে তাঁহীকে অবলম্বন করিয়। প্রকৃতির 
বিকার-সকলকে পুনঃ পুনঃ বর্জন করিতে হইবে-_তাহ|৷ হইলেই প্রকৃতির মধ্যে 
নিমজ্জন হইতে আত্মার বাঁ পুরুষেয় উদ্ধার সাঁধন কর| | হইবে (61৭ গ্রোকের ব্যথ্য। 
দ্রষ্টব্য )। 

আত্মৈৰ হ্যাত্মনো বন্ধুঃ । আত্মাই আত্মার বন্ধু। শঙ্কর ব্যাঁখ্য। করিয়া- 

ছেন, নিজেই নিজের বন্ধু কারণ অন্য কেহ সংসার হইতে মুক্তিলাভের সহায় স্বরূপ বন্ধ 
হয় ট আর পুত্রাদি যে লৌকিক বন্ধ তাঁহার। মেহীনুবন্ধ জন্মায় বন্ধনেব কারণই 
হইয়া থাকে। লৌকিক সম্বন্ধসকলের মূলে রচিয়াছে অহংভাঁব, “আমার” “আমার” ভাব। 
মূল আত্মসত্তায় সকল মানুষই আমাঁদের আত্মীয়, কারণ এক আত্মাই সকলের আত্মা ; 
কিন্ত অজ্ঞান অহংভাঁবের বশে মানুষ নিজের পুত্রার্দিকেই আত্মীয় বলিয়া! মনে করে__ 
অন্জুন এই অহংভাবের বশেই তীহার তগবদ্দ্ত কর্ম হইতে পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন। 
এই অহংভাঁব বর্জন কর! অধ্যাত্ম-জীবনের জন্ট প্রথম প্রয়োজন এবং গীতা পুনঃ পুনঃ 
এই শিক্ষা দিয়াছে, নিরাশী নির্শম হইতে বলিম্বাছে। কিন্তু এই গ্লোকে গীত সেই 
প্রসঙ্গ অবতারণা করে নাই। এখানে গীতাঁর বক্তব্য হইতেছে এই যে, আমাদের মধ্যে 
যে উর্ধতর আত্মা রহিয়াছে তাহারই সাহায্যে আমাদের নি্নতর আত্মাকে বশীভূত 
করিতে হইবে--এইভাঁবে যে নিজেকে বণীভত করিয়াছে, সেট নিজে নিজের বন্ধু। 
সাধারণ লৌকিক ধারণা আছে যে, বংশধরগণ পিগুদান করিলে পরলৌকগত পূর্ব- 
পুরুষগণের উদ্ধীর সাঁধন হয়, গীতা এই মতের সমর্থন করে নাই । বস্তুতঃ পিখ্ের 
দ্বারা পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি বা মুক্তি হয় এই বিশ্বাস হিন্দুধর্মের মধ্যে কেমন 
করিয়া কৌঁথ! হইতে আসিল তাহা বিস্ময়ের বিষয়, * কারণ হিন্দু পুনজন্ম স্বীকার 
করে, কর্মফল স্বীকার করে। মৃত ব্যক্তিগণ কোন স্থানে গিয়। তাহাদের বংশধরগণের 
পিণ্ডের আশায় উদ্দুথ হইয়া থাকে__এ-ধারণ হিন্দুমতের বিরোধী। মৃত্যুর পর 
কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া সকলেই আপন আপন কর্ণ অনুসারে পুনরায় নূতন জন্ম গ্রহণ 
করে_-তাহা হইলে যাবজ্জীবন পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিগুদানের সার্ঘকত! কি? 


পিপিপি পিপিপি আস্সি সপ পপ সস পপি পপপ পিপিপি 


* সম্ভবত ভারতের আদিম অনারধ্যগণের নানা প্রথার সহিত এই প্রথাটিও হিন্দি 
ধর্শের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। অনেক আদিম ধর্সে পূর্বপুরুষ-পৃজ| প্রচলিত আছে। 


৭২৬ শ্রীমন্তগবদর্গীতা 


পরিব্রাজক শ্রীকষ্ণানন্দ স্বামীর গীতীয় স্পষ্টই বল! হইয়ীছে-_-“নিজের উদ্ধারের উপায় 
নিজেই করিতে হইবে, পুলপৌত্রাদির পি:গুর উপর নির্ভর করিয়া! কোন লাঁভ নাই ।” 

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠে। নিজের চেষ্টাতেই যদি নিজের উদ্ধার সাধন 
করিতে হয় তাহা হইলে মুক্তিলীভের জন্ত ভগবদাঁরাঁধনার সার্থকতা কি? ভগ্বদ 
রুপার স্থান কোথায়? সাধক কবি তাই প্রশ্ন তুলিয়াছেন-_ 

ধদি আপনারই কর্মফল ফলিবে আমারে, 
তারা, তোমার ভরস! বল কে করে? 

বুদ্ধ নির্বাণ লাভের জন্য আষ্টা্সিক মার্গ দেখাইয়। দিয়াছেন_-“সম্যক দৃষ্টি, সম্যক 
সন্কর, সম্যক বাক্‌, সম্যক আচরণ, সম্যক আঁজীব, জম্যক চেষ্টা, সম্যক ধ্যান ও 
সমাধি । সংক্ষেপতঃ, আমবা যদি জগৎকে চঞ্চল, ছুঃখাত্মক অনাত্মরূপে ধারণা 
করিবার চেষ্টা করি, ইন্দ্রিয়ভৌগ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করি, মিথ্যা, পরনিন্দা, 
কর্কশ ও অসার বাক্য পরিত্যাগ করি, প্রাণী হিংসা, চৌধ্য ও ব্যাঁভিচাঁর বর্জন করি, 
সৎপথে জীবিকার্জন করি, এবং সংগুণাবলী অর্জন ও পরিরক্ষণে যত্ববান হই তাহ 
হইলে আমাদের অবিগ্ভা, অজ্রান বা তৃষ্ণার নিরসন হইবে। ইহাঁতেই আমাদের 
নির্বাণ ঘটিবে-_দুঃখ ও জন্মান্তর পরিগ্রহণের অবসান ঘটিবে। এই নির্বাণ মন্তুষা ব| 
দেবত। কেহ কাহাকেও দিতে পারেন না। বুদ্ধ পথ-প্রদর্শক মাত্র । নিজের চেষ্টা 
দ্বার অবিদ্ভা। নাশ ব্যতিরেকে নির্বধীণলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহা চেষ্ট। ও সাধন 
সাপেক্ষ |” 

পাতঞ্জল যৌগশাস্ত্রেও অনুরূপ কথা বল হইয়াছে, বুদ্ধের আষ্টার্গিক মার্গ যোগ- 
শান্তের আষ্টাঙ্গিক মার্গেরই প্রকার ভেদ। যোগশাস্ত্র বলেন, যম নিয়ম আসনাদির 
দ্বারা মনকে নিশ্চল করিলে আত্মস্বর্ূপ প্রকাশিত হয়। বিষয়াসক্ত মন্ই সঙ্কল্প 
বিকল্পের ভিত্তিভূমি, মনকে যদি বিষয় হইতে প্রত্যান্ৃত করা যাঁ় তবে উহ! আত্ম- 
স্বরূপে অবস্থান করে-_“তদ| দ্রঃ স্বরূপেইবস্থানং” (যোগন্থত্র ১৩)। ইহাই 
প্রকৃতির মধ্যে নিমজ্জন হইতে আত্মার উদ্ধার। ইহা? নিজ চেষ্টা ব্যতীত সংসাধিত 
হয় না, ইহাঁর জগ্ত বত্ব করিতে হয়, অভ্যাস করিতে হয়, তত্র স্থিতৌ বত্বোহভ্যাঁসঃ 
(ষোগস্ত্র ১৯৩ )। 

অন্যদিকে তক্তি মার্গের শিক্ষা হইতেছে এই যে, ভগবদ্রুপ! ব্যতীত নিজের 
চেষ্টায় মানুষ কথনই নিজের উদ্ধার সাধন করিতে পারে ন!। গ্রীষ্টান ধর্ম এই 
মতবাদের প্রকট নিদর্শন শ্রীষ্টান মতে শন্ুষ মাত্রেই জন্মাবধি পাপী । ভগবান 
্ষটক্বপে অবতীর্ণ হইস়্াছিলেন মাঁনবজীতিকে এই মুলগত পাঁপ হইতে উদ্ধার করিবার 
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জন্য। তিনি নিজে ক্রু,শে বিদ্ধ হইয়া সমস্ত মানবের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
গিয়াছেন। এখন যে-কোন মানব তীহহীর শরণীগত হইবে, নিজ পাপের জন্ট 
অনুশোচন1 করিবে, খ্রী্ট-প্রবন্তিত ধম্ম ও সঙ্বের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, শেষ বিচারের 
দিনে সে পাপযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাকে আর পাপের শাস্তি ভোগ করিতে 
হইবে না, সে চিরকাল স্বর্গে বাস করিবে। বীশুগ্রীষ্ট মানবের হইয়। ছুঃখবরণ 
কবিলেন তাহাঁতেই মানবজাতির মুক্তির পথ পরিস্ধত হইল, একের ছুঃখবরণে অন্যের 
উদ্ধার হইল-_ইহাঁকেই বাইবেলে ৮1০1190১১4০) বল হইয়াছে । এই 
মত আপাতদৃষ্টিতে গতার মতের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বন্ততঃ মূলে কোন 
বিবোধই নাই । গাত। শ্রীষ্টধর্মের স্টার কোন বিশেষ ধন্শেরি প্রচার করে নাই। 
/লীকিক ধন্মসকল হইতেছে এমন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যাঁহাদের সমর্থনে কোন 
ুক্তিপ্রমাণ নাই, সে-গুলিকে অন্ধভাবেই মানিয় লইতে হয়--এই সব বিশ্বাসকেই 
0695, 00£10185 বল! হয় । এই সব বিশ্বাসের মধ্যে অনেক সময় সত্য ও অসত্য 
মিশ্রিত থাকে, সাধারণ লোৌকেব মনের উপযোগী করিয়। তাহাদিগকে প্রচারিত 
করিতে হয়__সেজগ্য দেশে দেশে, যুগে যুগে বিভিন্ন ধন্ম ৪ ধর্মমতের উদ্ভব হয়। 
কিন্ত এই সব ধন্মবিশ্বাসের মূলে যে সনাতন অবিমিশ্র সত্য রহিয়াছে গীতা তাহাই 
দেখাইয়া দিরাছে। মানুষ যে জন্মাবধি পাঁপী, গীতা তাহ! স্বীকার করে--কিন্ত এই 
পাঁপের মূল কোথায় গাতা৷ তাঁহী দেখাইয়া দিয়াছে এবং কেমন করিয়া তাহ! হইতে 
মুক্ত হইতে হয় তাহাও দেখাইয়। দিরাছে। মানুষের প্রকৃতিতে বে রজঃ ও তমঃ 
রহিয়াছে, ইহারাই সকল পাপের মুল-_মাঁনুষকে নিজের চেষ্টাতেই তাহার প্রকৃতির 
পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে । তবে ইহীর অর্থ নহে যে সে আর কাহারও কোন 
সাহীষ্য পাঁইৰে না, ব! শুধু নিজের চেষ্টীতেই সে মুক্ত হইতে পারে। যে মানুষ 
নিজের উন্নতির জন্য প্রবত্ব করে ভগবান তাহাকে সাহাধ্য করেন, গীতা যেমন বলিয়াছে 
আ'ত্মাই আত্মার বন্ধু, তেমনই আবার স্পষ্ট বলিয়াছে যে, ভগবাঁনই সর্ববতৃতের বন্ধু, 
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌ 
স্থহদং সর্বভৃতনাং জ্ঞাত। মাং শীত্তিযৃচ্ছতি ॥৫1২৯ 

ভগবান মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য মাঁনবরূপে অবতীর্ণ হন ইহ 
গীতারও শিক্ষণ ॥ বীশুত্রীষ্ট বলিতেন, [২1)০110, ৭1] ৮6 ১1011615, 0076 0160 [1৩ 
811 90 ৮10 12000 2150. 216 701001760, 8170. 1 ৬111 190651) 00. অর্থাৎ 
“হে পাপীগণ ! অনুতপ্ত হও । পাপীতাঁপী কে কোথায় আছ, আমার নিকট এস, 
আমি তোমাদের প্রাণে শাস্তি দান করিব।” গীতীতেও অবতার শ্রী বলিয়াছেন 
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অনিত্যমস্তথখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজম্ব মাম্‌। 
“এই দুঃখময় অনিত্য সংসারের মধ্যে আ'সিয়। কে ছুঃখ ভোগ করিতেছ, এস, আমার 
ভজন। কর, আমি তোমাদের উদ্ধার সাধন করিব 1” তবে বীশুপ্রীষ্ট আসিয়। ষে ছুঃখ- 
বরণ করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টান ধর্ম সেইটির উপরেই সমধিক জৌর দিয়াছে ; গীতাঁয় 
শ্রীকৃষ্ণের দুঃখবরণের কোন কথ| নাই-_তিনি নিজের জীবনে যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, 
তাহার ষে দিব্য জন্ম, দিব্য কর্ম তাহাঁরই অন্রসরণ করিয়! মানুষ মুক্তিলাভ করিবে 
(৪1৯ )। ভগবান যখন মানবের কল্যাণের জন্য মানবরূপ গ্রহণ করেন তখন তাহাকে 
মানবজীবনের সকল দুঃখ ও অপূর্ণতাই বাহতঃ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু সেই সবকে 
কেমন করিয়! জয় করিতে হয় তাহা তিনি নিজ দৃষ্টান্তের দ্বার। দেখাইয়া দেন, নিজ 
চিত্রের মহিমায় লৌক-সকলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন, সত্য বাণী প্রচার করিয় 
তাহাদের সকল সংশয় দূর করিয়। দেন। কিন্তু অবতাঁরের আগমনের ফল তাহারাই 
লাভ করিতে পারে, যাহারা তীহার দিকে ফিরিয়া, তীহার শরণীপন্ন হয়-__.এইখাঁনেই 
মান্নষের নিজের চেষ্টাব স্থান রহিয়াছে । মানুষকে নিজের অবনত অবস্থা হইতে 
উঠিবার সঙ্কলল করিতে হুইবে, ভগবানেব শরণ লইতে হইবে-_যে মানুষ তাহা 
করে সেই নিজে নিজের বন্ধু। এবং বে ভগবানকে, অবতারকে অগ্রাহ্য 
করিয়। নিষ্ন প্রকৃতির তুচ্ছ ভোগন্ুখের মধ্যে আসিক্ত হইয়! থাকে সে নিজেই 
নিজের শক্রতা সীধন করে। খীষ্টানধন্মও বলে না যে, মানুষ নিজে কোন চেষ্টা 
না করিলেও ভগবান কপাঁবলে তাঁহীকে উদ্ধার কবিয়। দিবেন। ধর্মের অনুশাসন 
অনুযায়ী যাহারা পবিজ্র জীবন যাঁপন করিবে তাহীরাই ভগবদ কৃপালাভের 
অধিকারী--অতএব মানুষের নিজের চেষ্টা ও ভগবদ্কপা এই ছুইয়ের মধ্যে কোন 
বিরোধ নাই, পরস্তথ এই ছুইয়েব সমবায়েই মানুষ পরম গতি লাভ করিতে পারে। 
তবে যাহার! ত্রহ্গকে নিগুণ নির্বিবিশেষ নিব্যক্তিক বলিয়া ধারণা করেন, তাহাদের মতে 
মানুষকে নিজের চেষ্টাতেই মুক্তিলীভ করিতে হয় । তাহাদের পন্থাই জ্ঞানযোগ_-নিগুণ 
নিক্ষিয় ব্রহ্ম কাহাকেও তীহাঁর নিকট পৌছিতে সাহাধ্য করেন “না । বৌদ্ধদের শিক্ষা 
কতকট। ইহাঁরই অন্ুরূপ। গীতা এইরূপ সাধনারও উপযোগিতা শ্বীকার করিয়াছে-_ 
ইহা ও একটা পথ, তবে দেহধারী মন্ষ্যের পক্ষে ইহা কঠিন পথ (১২1৫)। যাহার! 
জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনের সমবায়ে ভগবান পুরুষোত্মের উপাসনা করে, 
ভগবান নিজে তাহাদিগকে এই ছুঃখময় মৃত্যুময় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া দেন, 
তেষামহং সমুদ্ব্তী মৃত্যুসংসারসাগরাঁৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥১২।? 
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তবে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা। সাধকের নিজ চেষ্টার উপরেই জোঁর দিয়াছে, কাঁরণ 
ইহা ন। হইলে ভগবদ্‌ কুপাও লাভ কর যান্ন না । বেদেও আছে “ন তে শ্রান্তত্ত 
সথ্যার দেব12” (ঞ্কীক 51৩৩।২১)-_নিজে শ্রান্ত ন! হওয়| পথ্যন্ত দেবতারাও সাহায্য 
করেন না। 

এখানে আরও একট প্রশ্ন উঠে | পূর্বজন্মের কন্মের দ্বারা যদি এ-জন্মে 
মানুষের ভাগ্য নির্ণীত হয় তাহ। হইলে মানুষ এ-জন্মের চেষ্টার দ্বারা কেমন করিয়! 
নিজের উদ্ধার সাধন করিবে? মানুষ এ-জন্মে চেষ্টা করিয়া যাহ? করে তাহাকেই 
পুরুষকাঁর ব্লাঁ হয়, আর পূর্ব জন্মের কর্মুকেই দৈব নাঁমে অভিহিত করা হয়। 
দৈব ও পুরুষকার এই ছুইটির মধ্যে কোন্টি প্রবল ইহ লইরা অনেকেই তর্ক নিতিক 
করিয়া থাঁকেন। অনেকেই লিয়া থাকেন, ভাঁরতবাসী অতিমাত্রায় দৈব বা 
অুষ্টের উপর নির্ভর করে বন্পিগাই তাারা সাংসারিক জীবনে উন্নতি করিতে পারে 
নাই। কিন্ত অনৃষ্টবাদ ভীরতবর্ষেরই 'একচেটিয়া নহে, সকল দেশে সকল যুগেই লোক 
অদুষ্ট বিশ্বাস করিয়াঁছে-সেজন্য যদি তাহাদের অবনতি ন1 হইয়। থাকে তাহ। হইলে 
ভারতের অবনতির জন্ক অনৃষ্টবাদকে দারী করা সমীচীন হয় না। আরও একটি 
কথা৷ এই যে, ইংবাঁজীতে যাঁকে 1:10 বল! হয়, ভারতে অুষ্ট বা দৈব বলিতে ঠিক 
তাহ! বুঝাঁর না। 1:41 বলিতে বুঝায় মান্গষের জীবনের উপর এমন কোন শক্তির 
প্রভাব আছে বাহ খেয়াল মত কাধ্য করে, তাহার উপর মানুষের কোন হাঁতি নাই । 
গ্রীকজাতির মধ্যে বিশ্বাস ছিল, তিন ভগ্মী পাশা খেলির। মানুষের ভাগ্য নির্ণর করে 
_-তাহারাই 7:4০, নিয়তি, ভাগ্যদেবী। তাহাদের পাঁশায় হঠাঁ বাহা! উঠিবে, 
মানুষের জীবনের গতি সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইবে । মানুষের জীবনের অনেক অংশ 
যে অনিশ্চয়তার অধীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহা হইতেই এরূপ 
বিশ্বাসের উদ্ভব হইয়াছে । দেখা যাঁয় একট মানুষ সারা জীবন অক্রান্ত পরিশ্রম 
করিয়। অতিকষ্টে জীবনযাত্রার উপবোগা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, কথনও বা 
তাহাও পারে নী, আবার আর একটা শোকের এমনই বোগাযোগ হইয়। যাঁর 
যেসে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠে। তাহ হইলে মান্ধুষের চেষ্টা অপেক্ষা 
অনৃষ্টকেই প্রবল বল! ঠিক হয় না কি? ভারতের অনাষ্টবাদ কিন্ত ঠিক এইরূপ নহে 
কোন অৃস্ত শক্তি মানুষের জীবন লইয়! জুয়া খেলিতেছে হিন্দু তাহা বিশ্বীস করে 
না। হিন্দুমতে অনুষ্ট আর কিছুই নহে, তাহা মানুষের আপন আপন পরর্জন্মের 
কম্মফল-_এ-জন্মের কর্ম দেখা যায়, পূর্ববজন্মের কর্ম সেরূপ দেখা যাঁর নাঁ, জাঁন। 
যায় না অথচ তাহা ফল প্রসব করে, এই জন্যই তাহাকে তষ্ট বলা হয়_-ইহাঁরই 
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আর এক নাম দৈব। আঁর এ-জন্মে যে কর্ম করা হয় তাঁহাকে বা হয় 
পুরুষকার। ইহাতে মানুষের চেষ্ঠাকে নিয়স্থান দেওয়া হয় না, বরং খুবই 
উচ্চস্থান দেওয়। হয়-_কাঁরণ এই মত অনুসারে মানুষের কর্ম কেবল তাহার বর্তমান 
জীবনকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, পরন্ত তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করে_ 
ইহাতে মানুষের দা়িত্বজ্ঞান অনেক বাঁড়িয়া যার। বস্ততঃ অদৃষ্টবাদ মানিয়াও শত 
শত বৎসর ধরিয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারতবাসী যে প্রচুর কর্ধশক্তির পরিচয় 
দিয়াছে তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় বে, অধৃষ্টবাদ কম্মের বিরোধী নহে, অপৃষ্টবাদের 
দারাই ভারতের অবনতি হর নাই। যখন মানুষ অনুষ্টের দৌহাই দিয় নিশ্টে্ট 
হইয়। বসিয়। থাকে, বত্তমানে কোন চেষ্টা! করে না, ভাগ্যে যাহ! আছে তাহাই হইবে 
এই বিশ্বাসকে ধরিয়। বর্তমানে প্রয়োজনীয় কম্ম হইতে বিরত হয়, তখনই সে ভুল 
করে, কন্মহীনতার জন্ঠ তাহার অবনতি অনিবাধ্য হয়। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে সর্বত্র 
এইরূপ ভ্রান্ত অদুষ্টবাদকে নিন্দা কর! হইয়াছে । এ-বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় মতটি 
মহাভারতে অনুশাসন পর্বে ষষ্ঠ অধ্যায় সুন্দরভীবে বিবৃত হইয়াছে । সেই অধ্যায় 
হইতে আমরা এখানে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

বথা' বীজং বিন। ক্ষেত্রমুণ্ডং ভবতি নিক্ষলম্‌। 

তথা। পুরুষকাবেন বিন দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৭ 
“ক্ষেত্র কধিত হইলেও বীজ না৷ হইলে যেমন তাহ ফল প্রসব করে না তেমনই 
পুরুষকাঁর বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যতীত দৈব কোন ফল প্রসব করে না” 

অকৃত্বা মাং কম্ম যো দৈবমন্তবর্তুতে | 

বুথ শ্রাম্যতি সংপ্রাপ্য পতিং ক্রীবমিবাঁঙ্গন। ॥২ ০ 
“যে ব্যক্তি মানবীয় চেষ্টা পরিত্যাঁগ করিয়া দৈবের উপর নির করিয়া থাকে, নপুংসক 
স্বামীর স্ত্রীর স্তায় তাঁহীকে ব্যর্থ হইতে হর |” 

আট্মৈব হাত্মনঃ বন্ধুরাত্যৈব রিপুরাত্বনঃ | 

আত্মৈব হ্যাতুন; সাক্ষী কৃতন্তাপ্যক্তন্ত চ ॥ ২৭ 
“আত্মাই মন্ষ্যগণের বন্ধু ও শত্র। আত্মাই মান্বগণের সতকন্শ ও কুকর্মের সাক্ী- 
গ্বরূপ | 

দৈবানাং শরণং পুণ্যং সর্ববং পুণ্যৈরবাপ্যতে | 

পুণ্যণীলং নরং প্র"প্য কিং দৈবং প্রকরিষ্যতি ॥২৯ 
প্মনুষ্য পুণ্যবলে সমুদয় দেবলোক লাভ করিতে পারে৷ পুণ্যবান ব্যক্তির প্রভাবে দৈব 
প্রতিহত হইর়। যায় ।” 
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পাগ্ুবানাং ছতং বাঁজ্যং ধার্ভরাৈর্মহাবলৈঃ | 

পুনঃ প্রত্যা্তং চৈবণ্ন দৈবাঁছুজসংশ্রয়াৎ ॥৪০ 
«প্রবল পরাক্রান্ত ধার্তবাস্্রগণ কর্তৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত পাঁগুবগণ ভুজবলেই তাহ। 
পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন, দৈববলে নহে 1” 

দৈব ভোগ গ্রশ্বধ্য আনিয়! দিলেও পুরুষকাঁববিহীন লৌক তাহ রক্ষা করিতে পারে 

না, ভোগ করিতে পারে না__ 

বিপুলমপি ধনৌঘং প্রাপ্য ভোগান্‌ স্ত্িয়ো ব! 

পুরুষ ইহ ন শক্তঃ কর্মহীনে। হি ভোক্ত,ম্‌। 
স্থনিহিতমপি চার্থং দৈবতৈ র্ক্ষ্যমাণং 
পুরুষ ইহ মহাত্মা প্রাঞ,তে নিত্যযুক্তঃ॥ ৪৫ 

“ইহলোকে কনম্মবিহীন ব্যক্তিবা বিপুল এরশ্বধ্য, বিবিধ ভোঁগ্যবস্ত ও স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত 
হইয়াও এ সমুদয় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্ত উদ্যোগপরায়ণ মহাত্মার। 
পুরুষকাঁর প্রভাবে পাতালগন দেবরক্ষিত রত্বও লাভ করিতে পারেন ।” 

পাপমুৎশ্থজতে লোকে সর্বং প্রাপ্য স্ুছুলভম্‌। 

লোভমোহসম।পন্নং ন টদবং ত্রায়তে নরম্‌ ॥৪২ 

যথাগ্চিঃ পবনোদুতঃ সুস্থক্মোহপি মহান্‌ ভবেৎ। 

তথ! কন্ম্সমাযুক্তং দৈবং সাধু বিবধ তে ॥৪৩ 
“দুর্লভ শ্রশ্বধ্যাদি পাপীদিগের অধিকৃত হইক্সাও উহাদিগকে পরিত্যাগ করে । লোভ- 
মোছের বশীভূত নরাঁধমগণকে দৈব কথনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় নাঁ। যেমন 
অন্নমাত্র হুতাঁশন বাঁযু সহকারে বিপুল হইয়। উঠে, তব্ূপ দৈব পুরুষকা'র দার। সংযুক্ত 
হইলে অচিরাৎ পরিবদ্ধিত হয় ৮ 

ন চ ফলতি বিকর্মা জীবলোকে ন দেবং 

ব্যপনয়তি বিমার্গং নাস্তি দৈবে প্রভুত্বম্‌1৪৭ 
“ইহলোকে কর্ধবিহীন ব্যক্তির কখনই তৃণ্ডিলাভে সমর্থ হয় না । 'আঁর যাহাঁরী কুপথে 
পদার্পণ করে, দৈব পুরুষকারের সাহায্য ব্যতীত কদাচ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে 
পারে না। যেমন শিষ্য গুরুর অন্ুগমন করে, তব্রপ দৈবকে পুক্মষকারের অনুসরণ 
করিতে হয় ।” 

অতএব দেখা যাইতেছে কন্মবিমুখ অদৃষ্টবাদ ভারতের আদর্শ, ভারতের শিক্ষা 

নহে। কোন অনির্দিষ্ট শক্তি খেয়ালমত আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছে এই 
পাশ্চাত্য বিশ্বাস মানুষকে কর্মে উৎসাহহীন করিতে পারে। ভারতবাসী জানে কর্মের 
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দ্বারাই তাহার দৈব স্ষ্ট হইয়াছে, কর্মের দ্বারাই তাহ। জিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 
ূর্বজন্মে যদি আমি ভাল কর্ম করিয়। খুকি, তাহ আমার এজন্মের কর্মে সহায় হইবে, 
পূর্ব আমি যদি মন্দ কন করির। থাকি, এজন্মের কর্মের দ্বার! তাহাঁর ফল প্রতিহত, 
নিরারৃত হইবে_-মামার বর্তমান কর্মের দ্বার। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে 
এই বিশ্বাস যাহাদের আছে তাহার! কখনই কম্মে নিরুৎসাহ হয় না। ভারতবাসী 
অনৃষ্টের দোহাই দিয় কর্মে আলম্ত দেখাইয়াছে কেবল তখন-_খন কালক্রমে 
তাঁহাদের মধ্যে প্রাণশক্তি ক্সীণ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার জন্য ভারতের আদর্শ, 
ভারতের অনৃষ্টবাদ বা কর্মবাদ দায়ী নহে। 

মানুষ নিজের চেষ্টাতেই সব কিছু করিতে পাঁরে না, এঁহিক জীবনেও তাহাকে 
অনেক বিষয়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়__কিন্তু এইরূপ সাহাব্য পাওয়াও 
নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে । মানুষের নিজের ব্যবহারের ফলেই কেহ তাহার বন্ধ 
হয়, কেহ তাহার শত্রু হয় । অতএব গত। যে জোর দিয়া বলিয়াছে আত্মাই আত্মার 
বন্ধু_ইহ। খুবই ঠিক | শুধু অপরে নহে, 'আঁমর! নিজেরাই যে নিজেদের বন্ধু বা শক্র 
হই, সেটাঁও নিজেদেরই ব্যবহারের ফলে । আমাদের মধ্যেই ছুই রকম আত্ম বা সন্ত 
রহিয়াছে-_-একটি উর্দতর, একটি নিম্নতর | যে ব্যক্তি তাহার উর্ধতর আত্মার দ্বার! 
তাহার নিয়তর আত্মাকে বণীভূত করিয়াছে, তাহার আত্মা তাহার বন্ধু; কিন্ত যে 
ব্যক্তি “অনাত্মা”, ষে ব্যক্তি উর্ধতর আত্মীকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে 
তাহার নিয়তর আত্ম। শত্রবৎ হয় এবং শত্রবৎ ব্যবহার করে। 

আত্মৈব রিপুরাত্মবনঃ। মানুষ বখন নিজে নিজের শত্রুতা! করে তাহা অপেক্ষ। 
বড় শক্রতা আর কিছুই নাই--আর মানুষ নিজের শত্রুতা! করে তখন যখন সে পাপ- 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়। পাপের ফলে মৃত্যুর পর ভীষণ নরক যন্ত্রন। ভোগ করিতে হইবে, 
এমনকি অনন্তকীল -নরক ভোগ করিতে হইবে এ-সব লৌকিক ধন্ম্মত কল্পনীমাত্র। 
তবে পাপের ফলে মানুষ এই শোকছুঃখময় সাংসারিক জীবনের মধ্যে অতিশয় বদ্ধ হইয়া 
পড়ে, ইহী৷ হইতে নিজেকে উদ্ধীর কর! কঠিন হয়__যে দিব্য শীস্তিময় আনন্দময় 
জ্যোতিম্ময় জীবন্লাভের জন্য মানুষ এই জগতে আসিয়াছে তাঁহ। হইতে সে অনেক 
দুরে পড়িয়া থাকে_হইহাই আত্মার অধোগতি বা অধঃপতন। অতএব যাহ পাপ 
বলিয়া মনে হইবে, দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত তাহ হইতে নিবৃত্ত হইতেই হইবে। কিন্ত 
সংসারের যেরূপ পারিপাস্থিক অবস্থা ও আবহাওয়া, মানুষ বর্তমানে যেরূপ অ্তানের 
মধ্যে বাস করিতেছে তাহাতে সম্পভাবে.নিষ্পাপ জীবন যাপন করা! কোন মানবের 
পক্ষেই সম্ভব নহে মানুষ যে পাপ করে তাহীর ভন্ঠ সে নিজে যতখানি দায়ী তাহা 


বষ্ঠ অধ্যায় ৬৩ 
অপেক্ষা যে সমাজ ও পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে তাহ। অধিক দায়ী--অথচ 
সমাজ পাপী ব্যক্তিকে শাসন কৰিতে অষ্ঠি ব্যগ্র। ইহাতে কি ব্যক্তি, কি সমাঁজ 
কাহারও কল্যাণ হয় না। ব্যক্তি অবসন্ন হইয়া পড়িলে, সেই সঙ্গে সমাজও অবসক্ন 
হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ আধ্যাত্মিক স্থক্ম বিচার লইয়া সমাঁজ চলে না, অন্ততঃ 
এতদিন চলে নাই-_তাই সামাজিক মাম্ষের দুঃখ তাপ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না । 
আশ। কর! যায় এতদিনের অভিজ্ঞতার পর সমাজ আর নিজেই নিজের শত্রুতা করিবে 
না, সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিসকলকে সহানুভূতির সহিত দেখিয়া তাহাদিগকে পাপ ও 
্রাস্তি হইতে নিজ চেষ্টায় উঠিতে সাহাধ্য করিবে । পাঁপীকে নিজের চেষ্টাতেই নিজেকে 
সংশোধন করিতে হইবে, সমাজ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা শক্তি কোন মানুষকে জোর 
করিয়া ভাল ব1 পুণ্যবাঁন করিতে পারে না । 

অনেক ধর্থেহি পাপীকে অন্তাপ করিতে বল! হয়, পাঁপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে বল! হয়--কিস্ত এ-সবের দ্বারা আত্মার শুদ্ধি কতট সংসাধিত হয় তাহ 
সংশয়ের বিষন্ন । পাঁপকর্ম্মের জন্ত সকলেরই ছুঃখিত হওয়া উচিত, নতুবা পাপী 
নিজেকে সংশোধন করিতে অগ্রসর হইবে না, এই হিসাবে অনুতাপের সার্থকতা 
আছে। কিন্তু ইহার মাত্র। বাড়াইলে আত্মাকে অবসন্গ কর! হয়। আমি মহাঁপাঁপ 
করিয়াছি, আমি অধম, আমাকে কত যন্ত্রণী ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ ভাবনা 
অবসাদ আনয়ন করে। মানুষ নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারায়, এইভাবে নিজেই 
নিজের উদ্ধারের পথ বন্ধ করে । এই হিসাবে যে-ধন্ম পাপ ও অন্থুতাপের উপরেই 
অধিক জোর দেয়, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়! তাহা মানুষের পক্ষে অনুকূল নহে । 
এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্তের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য-- 

পমনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত । আমি মুক্ত পুরুষ ; সংসারেই থাকি বা 'অরপ্যেই 
থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাঁজের ছেলে ; আমায় 
আঁবার বাঁধে কে ?..খুষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে । আমি পড়ে শুনাতে 
বল্দুম । তাতে কেবল পাপ আর “পাপ' ! তোমাদের ত্রাঙ্মসমাজেও কেবল 
পাপী” যে-ব্যক্তি রাত দিন “আমি পাপী” “আমি পাপী” এই করে, সে তাই হয়ে 
যায় । ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া! চাই, কি! আমি তাঁর নাম করেছি আমার 
এখনও পাপ থাকবে? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন 
কি ?'--ভগবানের নাম করলে মাসুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে বায়, কেবল 
পাপ” আর “নরক এইসব কথা! কেন?” (জ্রীস্রীরামকৃষ্ণ কথামূত, ১ম ভাগ 
পৃঃ ৫৩)। গীতা থে বলিয়াছে তর্ধতর আত্মার সাহাধ্যে নিম্নভর আত্মার 


ধত৪ ভ্রীম_ পবদন।ত। 


উদ্ধার সাধন করিবে, শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথাগুলিতে তাহ! সুন্দরভাবে পরিশ্ফুট 
হইয়াছে । 

অনেকে আবার শুধু অনুতাপ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, দেহকে নানারূপ পীড়ন 
করিয়। প্রায়শ্চিত্ত করাকেই পাঁপ হইতে মুক্ত হইবার উপায় বলিয়] গ্রহণ করে। অন্ঠান্ত 
ধর্মের টায় হিন্দুধর্্েও প্রায়শ্চিত্বের ব্যবস্থা আছে-_কিন্ক এ-সব হইতেছে বস্বতঃ 
লৌকিক আচার, ইহার মধ্যে াধ্যাত্মিকত1 কিছুই নাই__বরং ইহার দ্বারা শরীর 
মন অবসন্ধ হইতে পারে এবং তাহাতে নিজেই নিজের শত্রতা সাধন করা হয়। 
বীশুগরীষ্ট ক্রুশে বিন্ধ হইয়। সম্ত মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন বলিস 
খ্ীষ্টানগণ শরীরকে কষ্ট দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে । 
এমন কি চলিত ভাষায় অনুবাদিত বাইবেল পাঠ কর! রূপ “মহাপাপের” প্রায়শ্চিত্তের 
জন্ত মধ্যযুগে তাহারা বনু নর'নারীকে জীবন্ত দগ্ধ করিতেও কুন্তিত হয় নাই। 
ধর্মের নামে জগতে এইরূপ যে কত অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
আধুনিক যুগে এইরূপ অত্যাচার কম হইলেও এখনও মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়! 
অনেক অত্যাচার করিতেছে" এবং অজ্ঞানের বশে সমাঁজও তাহা। সমর্থন করিতেছে । 
অপরের বা নিজের ভুল ভ্রান্তি পাপের জন্ত দেহকে পীড়ন করা এখনও সমাজে প্রচলিত 
রহিয়াছে । আমাদের দেশে মহাত্ম। গান্ধী এইবূপ প্রায়শ্চিত্বের প্রক্কষ্ট দৃষ্টান্ত । 
তাহার পদ্ধতি হইতেছে জনশনের ্বার। দেহকে কষ্ট দেওয়া, তাহার মতে ইহার ছারা 
নিজের ও অপরের শুদ্ধি সাঁধন কর হয় । তিনি নিজেই বলিয়াছেন--“0:901 
1109 76918 1 0950072---অনশনের দ্বারা শরীরকে ক্রুশবিদ্ধ কর অর্থাৎ যন্ত্রণা 
দাও ।” শ্রী 09615 কথাটি হইতেই প্রমাণিত হয় যে এ বিষয়ে তিনি বীশুধ্ীষ্টের 
আদর্শ অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু ইহীও খ্রীষ্টধর্শ্টের বিকৃতি বলিয়াই মনে হয়, 
কারণ বীশ্ু নিজে ইচ্ছ। করিয়! ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই। আর বস্তুতঃ যীশু বলিয়া কোন 
ব্যক্তি কখনও ক্র,শে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সে-বিষয়ে কোন এতিহাসিক প্রমাণ নাঁই। 
সমস্ত জিন্ষটাই একট অধ্যধত্ম জীবনের রূপক হইতে পারে । নিম্নতন প্রকৃতির 
কাম-ক্রোধাদিকে নিঞ্জিত করিয়াই আমরা অধ্যাত্ম-জীবন লাভের যোগ্যত। লাভ 
করি-0:০19য07, তাহারই স্থল রূপক মাত্র। 

হিন্ধর্শেও প্রায়শ্চিত্ত প্রথা প্রচলিত আছে--কিন্ত গীতা এই সব লৌকিক 
ধর্দাচরণকে সমর্থন করে নাই, ধর্ঘের মধ্যে যে নান। গ্লানি প্রবেশ করে গীতা তাহ 
স্পট বলিয়াছে-_-এবং দেই গ্লীনি দূর করিয়া সত্য পদ্থা। দেখাইয়। দিতে ভগবানকে 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে হয়। পাপের প্রীরশ্চত্তের জন্ শরীরকে পীডন কর! 


ধা অন্যায় ণ৩৫ 


এইরূপই একটি গ্লীনি, ইহাতে আত্মাকে অবনমন করা হয় ( ১৭৬)। বন্ততঃ 
পাঁপের জন্য আমাদের এই দেহটা! দায়ী নহে, পাঁপের ভন্ত দায়ী হইতেছে আমাদের 
অশুদ্ধ প্রাণ; অতএব দেহকে শান্তি দিলে রাঁমের অপরোধে শ্তামকে শান্তি দেওয়। 
হয়। আর শাস্তি দেওয়াও সংশোধনের প্রকৃত পঙ্থা নহে, মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে 
জাগ্রত করিয়া, তাহার মধ্যে উচ্চতর প্রেরণাকে উদ্ধদ্ধ করিয়াই মানুষকে পাপ 
হইতে মুক্ত হইতে প্রকৃত ভাবে সাহাষ্য কর! হয়। গীতী৷ পাপীকে কোনরপ প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে বলে নাই, কেবল একান্তভাবে ভগবানের শরণ লইতে বলিয়াছে__ 
অপি চেৎ সুছুরাঁচারে। ভজতে মামনন্যভাক্‌ | 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমগ্যবসিতো হি সঃ ॥৯1৩০ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্মাত! শশ্বচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি । 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ততি ॥৯1৩১ 
“অতিশয় ছুরাচারী ব্যক্তিও য্দি অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে ভজন করে, তাহাকে 
সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে কারণ সে দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত যথার্থ সাঁধনার পথ 
ধবিয়াছে। এরপ ব্যক্তি অতি শীন্ৰ পৃণ্যাত্মা। হইয়া! উঠে এবং শাশ্ধত শান্তি লাত 
করে। হে কৌন্তেয়! আমার যে ভক্ত সে কখনই বিনষ্ট হইবে না, ইহ। আমি 
প্রতিজ্ঞ করিয়াই বলিতেছি।” 
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ | 
শীতোফ্মুখহুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ 
অন্বয়। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা শীতোষ্ম্থথছুঃথেযু তথা। মানাপমানয়োঃ 
সমাহিতঃ | 
অনুবাদ । আত্মজয়ী প্রশান্ত ব্যক্তির পরমাঁজ্মা! শীত-উষ্ণ, স্থখ-ছুঃখ অথবা 
মান-অপমানে সমাহিত থাকে । 
ব্যাখ্য। 
জিতাত্মনঃ প্রশাস্তত্য । ইতিপূর্বে তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যোগান 
ব্যক্তির শম বা শীন্তিই কারণ হয়। কিসের কারণ হয় এখানে তাহাই স্পষ্ট 
করিয়া বলা হইতেছে । উর্ধতর আত্মার দ্বার! ঘিনি নিম্নতর আত্মাকে জয় 
করিয়াছেন তিনিই জিতাত্বা । নিয়তর আত্মা অর্থাৎ দেহ, প্রাণ, মন লইয়। 
আমাদের ষে প্রাকৃত সত্তাকে সাধারণতঃ মানুষ আত্মা বলিয়া মনে করে? শঙ্কর 
এই আত্মাকে বলিয়াছেন কার্ধ্যকারণাদিরূপসঙ্ঘাত আত্মা । যে-ব্যক্তি এই প্রাকৃত 
সঙ্ভাক বণীভঙ্ত কবিয়াছ সে যেশাম্ত অবস্তা লাভ কার (সই পর্ণ শাজিব আলা 


শা ভ্রীমন্তগবদ্গীষ্তা 


তাহার উর্ধঠম জাখ্ম। তীহার নিকট প্রকাশিত হয়। কিন্ত শঙ্কর শুধু এই কথাটুকু 
বলিরাই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, তিনি এই সঙ্গে “সন্ন্যাসী” কথাটিও যোগ করিয়। 
ব্লিয়াছেন--“জিতাঝ্সা ও প্রসন্নচিন্ত হইলে সন্্যাসীর পরমাত্মা সমাহিত হর।” 
অর্থাৎ দংসারত্যাগ, কর্মত্যগ ন|। করিলে কেহই এই উচ্চ অধ্যাত্ম অবস্থা লাত 
করিতে পাবে না। কিন্ত গীতা এখানে আভ্যন্তরীণ শাস্তির উপরেই জোঁর 
দিয়াছে, বাহৃতঃ কর্মমতত্যাগের কোন কথাই এখাঁনে নাই । নিয়তন প্রকৃতি বশীভূত 
হওয়ায় অন্তর হইতে যখন সমন্ড বাসনা কামন। রাগদেষ দূর হইয়াছে, তখন যে 
আভ্যন্তরীণ শাস্তভাঁব লাভ কর যায়, মুক্ত যোগীপুরুষের সমস্ত কম্ম সেই শান্তিতেই 
অনুষিত হয়। এই যেশাস্তি ইহা অতি গভীর, পূর্ণ,_-কর্্ম করা না করার ভ্তাঁর 
কোন বাহ ব্যাপারের দ্বারা ইহ) ক্ষুগ্ন হয় না । এই শীস্তিই হইতেছে অধ্যাত্ম- 
জীবনের সুদৃঢ় ভিন্তি। ইন্দরিয়সংঘম, আত্মসংযম অভ্যাস কৰিলে আমাদেৰ মধ্যে এই 
শান্ত প্রতিষ্ঠ৷ গড়িয়া উঠে, আমর প্রকৃতির উর্দে আমাদের অধ্যাত্া সভার 
সন্ধান পাই । 

মানুষের সাংসারিক জীবন এখন যে-ভীবে চলিতেছে, সর্বত্র যেরূপ ঘন্, অশাস্তি, 
কোলাহল--ইহাঁর মধ্যে থাকিয়া অধ্যাত্জীবনের উপযোগী শান্তভাব রক্ষা) কর! 
সম্ভব নহে-_এই জন্যই ভারতে পুরাকাঁলে নির্জন স্তানে আশ্রম রচনা কবিয়ু! 
অধ্যাত্ম সাধন! করিবার ব্যবস্থা ছিল। গীতা সংসার ত্যাঁগ কবিয়! সন্গ্যাসী হওয়ার 
উপদেশ দেয় নাই, অধ্যাত্ম চৈতন্টে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের যাবতীর কম করিতে 
বলিয়াছে। তবে এই প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করিবার জন্ত সাময়িকভাঁবে যে নির্জনে থাকিয়া 
তপস্তা! কর! প্রয়োজন হইতে পারে গীতা। তাহ! স্বীকার করিক্বাছে এবং এই যষ্ঠ 
অধ্যায়ে বিস্তূতভাবে তাহারই উপদেশ দিয়াছে এবং এজন্য অনেকটা রাজযোগের 
প্রণালীই অন্থুসরণ করিয়াছে । অধ্যাত্ম জীবন লাঁভ করিতে হইলে ঠিক এই গন্থাই 
যে অবলম্বন করিতে হইবে, অথবা সংসার ছাড়িয়া নির্জনে বসিয়া আসন প্রণায়াম 
অভ্যাস করিতেই হইবে তাহা! নহে। তবে যেখানে থাঁকিয়াই সাধন! করি, এমন 
অন্থকুল পারিপাশ্বিক অবস্থা প্রয়োজন যেন সাধনজীবন গড়িতে ন। গড়িতে বাহিরের 
চাপে ভাঙ্গিয়া না যায়, এবং এমন শান্ত ও সৌন্দধ্যময় পরিবেশ থাকে যাহাতে 
মানুষ নিয়প্রকতির ছন্ব-সকলকে শীন্তভাঁবে পর্ধাবেক্ষণ করিয়া সেগুলিকে ধীরে ধীরে 
নির্মল করিয়। দিতে পারে ৷ ইহার জন্ত যেমন শান্ত, পবিত্র, সৌন্দর্ধ্যময় পরিবেশ 
প্রয়োজন, তেমনই যোগ্য দিশারী ও গুরু প্রয়োজন । য়ে-মানুষ নিজেকে এইক্সূপ 
অনুকূল অবস্থার মধ্যে আনিন়া। আত্মার সন্ধানে, অধ্যাত জীবনলাভের সাধনা প্রবৃত্ 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১১০ 


হয়, সেই প্রকৃতপক্ষে নিজে নিজের বন্ধু । আর যে অজ্ঞান অহং ও বাসনা-কামমাতর 
বশে সংসারের তুচ্ছ ভোগ সুখের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়। রাখে সে নিজেই 
নিজের শক্রতা করে। যতক্ষণ না তাহার এই নেশ! ছুটিতেছে ততক্ষণ তাহার 
মুক্তি বা উদ্ধারের কোন আশাই নাই। 

পরমাত্মা সমাহিতঃ | “পরমাত্মা সমাহিত হয়,” এই কথাটির ব্যাখাযয় 
অনেক প্রকার মতভেদ দেখা যায়। শঙ্কর বলিয়াছেন, জিতাত্মা ও প্রসন্নচিভ 
হইলে সন্গ্যাসীর পরমাত্মা সমাহিত হয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকশি পাস, 
সাক্ষাদাত্মভাবেন বত্তত ইত্যর্থঃ । এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শঙ্কর 
আত্মা ও পরমাত্মা এই দ্রইঘ্বের মধ্যে, কোন প্রতেদ করেন নাই । বস্তুতঃ তীহার 
গার অদ্বৈতবাদীর। এরূপ গ্রে করেন না, তীহাদের মতে আত্মা যখন প্রকৃতি 
না মায়াতে বদ্ধ তখনই সে*জীব 7 এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই সে পরমা! 
হইয়। বায় । বস্ততঃ তাহার বে কোন পরিবর্তন হয় তাহা নহে, আত্ম! যেমন ছিল 
তেমনই থাঁকে, তবে এক "অবস্থার তাহাকে জীব ব্। আঁত্বী বল। হয়, অন্ অবস্থায় 
তাহাকেহ ব্রহ্ম ব। পরমাত্স। বল। হর । মহাভারতে অন্যত্র বল! হইয়াছে, 

আত্ম। ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্ত সংযুক্ত প্রাকতৈগুণৈ: | 
টরেব তু বিনিমু ক্তঃ পবমাত্েত্যদাজতঃ ॥ 
--শান্তিপর্বব ৮৭২৪ 

আত্মা ও পরমাত্মা যে মূলতঃ একই সে বিষিয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি গাতা এই 
দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ করিয়াছে সেটি মনে ন। রাঁখিলে গীতার অদ্বৈত মতটি হৃদয়ঙ্গম 
কর যায় না। শরীরের সঙ্গে, প্রকৃতির গুণসকণে সঙ্গে সংযুক্ত হইলেই যে আত্ম 
ব্ধ হয় গীতা তাহ স্বীকার করে না 

অনাদিত্বাৎ নিগু পত্বাৎ্ৎ পরমাত্মায়মব্যত্বঃ | 
শরীস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোঁতি ন লিপ্যতে ॥ ১৩1৩১ 

মানুষ মুক্তই হউক আর বন্ধই হউক, জ্ঞানীই হউক আর অজ্ঞানই হউক তাহার 
মধ্যে যে অক্ষর পুরুষ বহিয়াছে তাহ) নিগুণ, নিক্ষিষ, 'অপরিবর্তনীয়, প্রকৃতির ক্রিয়ার 
মধ্যে থাকিম্াও তাহাঁর সকল ক্রিয়ার উর্ধে থাঁকে অর্থাৎ সে-সব তাহাকে বিচলিত করে 
না, তাহা কৃটস্থ। এই আত্মা বাঁ পুরুষ প্রকৃতির উর্ধে বলিয়াউ গীত। ইহাকে “পরং” 
বলিয়াছে, পরমাজ্ম। বলিয়াছে (৩1৪২,৪৩)। কিন্তু অজ্ঞান মানুষ তাহার অন্তরস্থিত 
এই পরমাত্মীকে জানে না, সে নিজেকে প্রকৃতির ক্রিয়াসকলের সহিত. এক” করিয্না 
দেখে, সেই সবে আসক্ত হয়-_সাধারণতঃ আত্মা বলিতে প্রকৃতির গুণে আসক্ত 


শি শ্রীযস্তগবদগীত। 


পুরুষকেই বুঝায়--তাই গীতা এখানে প্রকৃত আত্মাকে বুধাইতে পরমাত্া৷ শবটি 
ব্যবহার করিয়াছে । ত্রয়োদশ অধ্যায়ে *২১ ও ২২ শ্লোকে গীতা এই প্রতেদটি 
নৃম্পষ্ট করিয়াছে । 

আমাদের মধ্যে এই যে অক্ষর পুরুষ পরমাত্মা৷ রহিয়াছে-_ প্রকৃতিতে আসক্তির 
বশে আমর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। আত্মসংঘম অভ্যাস করিয়া হৃদয় মনকে 
সমস্ত বাসনা কামনা! আসক্তি হইতে মুক্ত করিলে আমব1 যে শীন্ততাঁৰ লাভ করি 
তাহাতে এই পরমাত্মী আমাদের বাহা চৈতন্তে প্রকাশিত হয়, আমরা তাহার অচল, 
অব্যয়, গুণাতীত, অক্ষর স্বরূপ উপলব্ধি করি এবং তাহার সহিত তাদাত্মের ফলে 
আমরা আমাদের বাহ চৈতন্ঠেও সেইরূপ অচল, অটল, নির্ব্বিকার হইয়া উঠি-_ 
পরমাত্ম। সমাহিত হয় বলিতে গীত ইহাই বুঝিয়াছে। 

আমরা পুর্ব্েই বলিয়াছি গীতাঁর অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার শঙ্করের অনুসরণ করিয়া 
আত্মা ও পধমাত্মার কোন প্রভেদ স্বীকার করেন নাই, তবে “পরং” বিশেষণটি কেন 
যোগ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যাধ। শ্রীধর বলিয়াছেন, যদ্ধা 
তম্ত হৃদি পরমাত্ম! সমাহিত: স্থিতো৷ ভবতি, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে পরমাত্ম। স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হয়-_এই ব্যাখ্যা সমীচীন। আত্মা সকল সমরে আমাদের মধ্যে বহিরাছে, কিন্তু 
আমরা। তাহাকে জানি না, আমাদের বাহ্‌ চৈতন্তে আমর! সেই আত্ম! সম্বন্ধে অজ্ঞান । 
কিন্ত আত্মসংযম ও শীস্তভাব অভ্যাস করিলে আমাদের বাহা চৈতন্যেও আমরা আত্মার 
সহিত ঝুক্ত থাঁকিতে পারি (৬৮) এব্যাখ্য। ঠিক, কিন্ত পরং বিশেষণটি কেন 
ব্যবহার কর! হইল? কেহ কেহ “পরং” ও “আত্মা” এই ছুইটি পদকে পৃথক করিয়া 
'পরংঃকে সমাহিতের ক্রিয়াবিশেষণ বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা নীলকণ্ঠ__ 
পরমুৎ্কর্ষেণ সমাহিতঃ সমাধিপ্রাপ্তো ভবতি অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে সমাহিত হয়। তিলক 
বলিয়াছেন, "এই অর্থ ক্রিষ্ট ; কিন্তু এই উদ্দাহব্রণের দ্বারা বুঝা যাইবে যে, সাম্প্রদায়িক 
টাকাকার নিজের মতানুসারে গীতার কি প্রকার টানাবুনে। করেন।” আমরা উপরে 
যে ব্যাখ্যা দিক্সাছি তাহাতেই এই “পরং” বিশেষণটির সার্থকত। সুন্দর ভাবে পরিশ্ফুট 
হয়। আমাদের মধ্যে ছুইটি আত্ম। বাঁ সত্তা রহিয়াছে, একটি অধ্যাত্ম সত্তা, একটি 
প্রাকৃত সত্বা। দেহ, প্রাণ, মন লইয়া আমাদের 'প্রাকত সত্তা; অধ্যাত্ম সত 
ইহাদের উর্ধে, তাহ বুঝাইবাঁর জন্যই এখানে “পরং, বিশেষণটি ব্যবহার করা হইয়াছে । 
কেশবাচাধ্য .এইক্সপই ব্যাখ্য। করিয়াছেন, “পরমাত্মা। অর্থাৎ মন বুদ্ধি আদি হইতে 
শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ংপ্রকাশম্বরূপ আত্মা ।” ““জিতাত্মা” কথাটির মধ্যে যে “আত্মাকে” 
বুঝান্‌ হইয়াছে তাহা হইতেছে আন।দের নিন্নতর আজম, অহংকে কেন্দ্র করিয়া দেহ, 


বষ্ঠ অধ্যায় ৭৩১ 


প্রাণ, মন, বুদ্ধি লইয়া আঁমাদের মধ্যে যে আত্মভাঁব সৃষ্ট হইয়াছে সেই প্রারুত আত্মা । 
উর্ধতর আত্মার দ্বার! নিয়তর আত্মীকে জয় ধিরিতে হইবে, অধ্যাত্ম সতীর দ্বারা প্রাকৃত 
সন্তীকে জয় করিতে হইবে__ ইহাই মানুষের পূর্ণতা ও মুক্তিলাভের পন্থা । যাহারা এই 
উদ্ধতর আত্মার সন্ধান পায় নাই, তাহার! চৈতন্টে প্রতিষঠঠিত হয় নাই, তাহারাই 
পূর্বশ্োকে “অনাত্বা” শব্ের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে; পঞ্চদশ অধ্যায়ে একাদশ 
শ্লোকে এইরূপ ব্যক্তিকে অক্কতাত্ম। বলা হইয়াছে; এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে তাহাদের 
নিয্নতর আত্ম, তাহাদের প্রাকৃত সত্ত। তাহাদের শক্রবৎ হয় এবং অহিত সাধন করে। 

গীতা এই শ্লোকে ( এবং ১৩।৩১ শ্রোকে ) পরমাত্মা বলিতে প্রকৃতির উর্ধে অবস্থিত 
অক্ষর পুরুষকে বুঝিয়াছে ৷ ক্ষর পুরুষ প্রকৃতির সহিত 'এক, প্রকৃতির থেলায় নিমগ্র_ 
আমরা! যে শুধুই ক্ষর নহি, আমাদের মধ্যে অক্ষর পুরুষ রহিয়াছে এই জ্ঞান লাঁভ করা, 
অক্ষরের শান্ত কৃটস্থ চৈতন্তে প্রতিঠিত হওয়া, ইহাই মুক্তিলাভের পন্থা । কিন্তু এই 
অক্ষর পুরুষেরও উর্দ্ধে রহিয়াছেন পুরুষোত্ম, গীতা! অন্ধত্র তাহাকেও পরমাত্মা বলিয়! 
অভিহিত করিয়াছে ( ১৩।২২ ; ১৫২৭ )। ইহীতে কোনই বিরোধ হয় নাই, কারণ 
ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষৌত্তম এই তিনই ভগবান, ইহারা একই ভগবানের তিনটি ভাব 
(56809)-_ইহাঁদের মধ্যে ক্ষর হইতেছে এ্রকৃতির লীলায় নিমগ্ন, অক্ষর এবং পুরুষোত্তম 
সেই /খলার উর্ধে, তাই অক্ষর পুরুষকে এবং পুরুষোত্বমকে পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত 
কর! হইয়াছে। 


“সমাহিত” কথাটির অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। শঙ্কর বলিয়াছেন, সাক্ষাঁদা- 
ত্বভাবেন বর্তত ইত্যর্থ-_ অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু শুধু 
“প্রকাশ পায়” বলিলে “সমাহিত” কথাটির সম্যক অর্থ প্রকাশিত হয় না। শ্রীধর ও 
তিলক বলিয়াছেন, পরমাত্মা শীত-উষ্ণ, স্থুখ-ছুঃখ এবং মান-অপমানে সমাহিত অর্থাৎ 
সম ও স্থির থাকে। কিন্ত পরমাত্মা ত সকল সময়ে সর্বত্রই সম ও স্থির থাঁকে, তাহ 
হইতেছে কুটস্থং অচলং ফবং, অতএব “স্থিতো ভবতি,” স্থির হয়_এরপ ব্যাখ্যা কর! 
চলে না। সম্যক ধারণাযোগ্য হয়, অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়, সুথে থাঁকে, সমাধির 
বিষয় হয়, স্বরূপে অবস্থিত হয়, সমাধি প্রাপ্ত হয়__এইরূপ অন্ঠান্ঠ ব্যাখ্য। দেখ! যায়। 
বস্তুতঃ পরমাত্বা। সকল সময়েই স্বরূপে অবস্থিত, সমাধিস্থ ; এবং তাহ সর্বভূতের মধ্যেই 
অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিতেছে, 


একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢঃ 
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাবা | 


দ8৭ ভীমকগেবদ্গীতা 


কর্শীধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাঁস 
সার্দী চেতা কেবলে। নিগু ণশ্চ ॥ 
--শ্বেতাখতর ৬।১১ 
কিন্ত আমাদের গোপনহৃদয়বাসী এই দেবতাকে আমরা জানি না চিনি না, ইনি 
আমাদের বাহ্‌ চৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত নন, আমাদেব বাহা চৈতন্যের যাহ কেন্্রস্বরূপ আত্ম! 
তাহা হইতেছে অহং, তাঁহ। এই অন্তরাত্মা হইতে ভিন্ন, তাহ। বাহা চৈতন্তে শী অন্ত- 
রাত্মারই ছায়া বা আভাস । যখন এ পরমাত্মা। ব! অন্তরাত্মা আামাদের অহংয়ের স্থান 
গ্রহণ করে, আমাদের বাহ্‌ চৈতন্েরও কেন্দ্র হয়, আমাদের বহিরাত্মা অহং তাহার 
মধ্যে বিলীন হইয1 যাঁয় তখনই বল! যাঁয় যে পরণীত্মা আমাঁদেব বাসা চৈতন্যেও সমাহিত 
অর্থাৎ সম্যকভাবে প্রতিচিত হইয়াছে এবং যেমন আভ্যন্তরীণ চৈতন্টে তেমনিই বাহিরের 
সকল দ্বন্দ ও বিক্ষোভের মধ্যেও আপনাতে আপনি সমাহিত ব। সমাধিস্থ রহিয়াছে । 
শীতোক্স্ুখদুঃখেষু। শরীত-উষ্ণ, সুখভঃখ, মান-অপমাঁন-এই সব ছন্দ 
লইয়াই আমাদের সাধারণ জীবন । শীত-উষ্ণ দেহের ছন্দ, স্থখ-ঢঃখ প্রাণের ঘ্ন্ব, মান- 
অপমান মনের দ্বন্দ-_এইরূপ দন্দসকলের দ্বাবা 'আমাদেব বাহা চৈতন্য সর্বদী আচ্ছন্স 
রহিয়াছে, তাই আমরা আমাদের অন্তরাত্মীকে দেখিতে পাই ন।, অজ্ঞান ও মোেব 
মধ্যে বাস কবিয়া। অশেষ ছুংখ ও অশান্তি ভোগ কবি, 
ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দন্দমোহেন ভারত । 
সর্বভূতাঁনি সন্মৌহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭২৭ 
কিন্তু এই সব দ্বন্দ আমাদের অন্তরাত্মকে, পবমাত্মাকে স্পর্শ কবে না, তাহা! মকল 
সময়েই আপনার অচল অটল শান্তি ও আত্মানন্দে পূর্ণ, প্রসন্ন, প্রশান্ত । আমাদের 
বাহ্‌ চৈতন্যে এই আত্মার ধ্যান করিয়া যদি আমর! শীন্তভাব অভ্যাঁস কবি তাহা! হুইলে 
তঁ আত্মাই হইয়া উঠে আমাঁদেব জীবনের কেন্দ, তখন আমরা। বাহ্থ চৈতন্থে, বাহা 
জীবনেও উহারই স্যায় প্রশান্ত হইয়। উঠি। তখন আব আমাদের রাগ বাঁ দ্বেষ 
থাকে না, বাসনা কামনা থাকে নী-_সর্ধত্র পূর্ণ সমভাবই হয় আমাদের চৈতন্তের 
স্বরূপ। এই পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন যাঁপন করা, সংসারের প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় কম্ম কর! ইহাই গীতার যোগের মনন, কর্ম্মযোগীর আদর্শ 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কুটস্থো বিজিতেন্দ্িয়ঃ। 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যে'গী সমলোস্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ 1৮ 
নুহ্ৃপ্মিত্রাযু'যদাসীনমধ্যস্থছেষ্যবন্ধুহু। 
সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিশ্তে 1৯ 
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অন্বয়। জ্ঞানবিজ্ঞানততপ্তাত্ম কৃটস্থঃ বিজিভেস্জরিয়ঃ মমলো্টাশ্বকাঁঞ্চনঃ বোগী যুক্তঃ 

ইতি উচ্যতে। 
সহৃত-মিত্র-অরি-উদদাসীন-মধ্যস্থ-ঘেষ্য-বন্ধুযু সাধুযু অপি চ পাপেষু সমবৃদ্ধিঃ 

বিশিষ্যতে। 

অনুবাদ। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা বাহার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে, যিনি 
নির্বিকার, অঞ্চল, জিতেক্জিয়, মৃ্পিও ও সুবর্ণে ধাহার সমদৃষ্টি, ঈদৃশ যোগীপুরুষকেই 
যুক্ত বলা হয়। 

সুহৃৎ, মিত্র, শক্রু, উদ্দাসীন, মধ্যস্থ, দ্ষেষোগ্য, বন্ধু-_-এই সকলের প্রতি, এমনকি 
সাধু ও পাঁপীর প্রতি বাহার সমবুদ্ধি তিনিই উত্তম | 


ব্যাখ্যা 


জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ম। । গীত! এখানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রভেদ করিয়াছে। 
শহ্করের অনুসরণ করিয়! অন্থান্ত প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই বলিয়াছেন, জ্ঞান শবের 
অর্থ শাস্্ীয় বিষয় সমূহের পরিজ্ঞান, আর বিজ্ঞান শব্ের অর্থ শান্সের বার পরিজ্ঞাত 
সেই পদার্থ সমূহকে সেইভাবে নিজের অন্ুভবের বিষয় করা। মধুসদন সরম্বতী 
এইটিই আরও বিশদ করিয়াছেন__“জ্ঞান, অর্থাৎ শানে যে সমস্ত পদার্থের বিষয় 
বল! হইয়াছে তাহার্দের সম্বন্ধে গপদেশিক অর্থাৎ উপদেশশ্রবণজন্ক পরোক্ষ জ্ঞান, আর 
বিজ্ঞান অর্থ যেরূপ বিচার করিলে সেই শান্ধীয় উপদেশশ্রবণজন্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের 
উপর যে অপ্রীমান্ত শঙ্কা তাহার যাহাতে নিরাকরণ হইয়া থাকে সেইরূপ বিচার 
করিয়| নিজ অনুভব দ্বারা সেইগুলির সেই প্রকার স্বরূপের যে অপৰৌক্ষ কর! ভাহাই 
বুঝায় ।” কিন্ত ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে স্বান্তুভবসিদ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান বুৰীইতে 
“জান” শবই ব্যবহৃত হয়, অন্য যে জ্ঞান তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহ। অজ্ঞানেরই 
অন্তভূক্ত। গীতাঁও বলিয়াছে, 
অধ্যাতমজ্ঞাননিত্যত্বং তত্তক্ঞানার্ঘদর্শনম্‌। 
এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোন্তথী! ॥ ১৩।১১ 
বন্থতঃ গীতা সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্রোকের ন্যায় এখানেও “বিজ্ঞান” শের 
দ্বার। বিশেষ জ্ঞান বুঝাইয়াছে ৷ সে বিশেষ জ্ঞান কি? রামাহ্ুজ বলিয়াছেন, আত্মার 
স্বরূপ বিষয়ে যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান, আর প্রক্কতি হইতে আত্ম। পৃথক এই জ্ঞানই 
বিজ্ঞান। কিন্ত গ্ররৃতিকে আত্ম হইতে পৃথক সত্তা বলিয়! স্বীকার কর! হইতেছে 
খ্য মত, গীত। তাহা স্বীকার করে নাই, গীতার মত সাংখ্যের স্ঠায় দৈত নহে, 


৭৪২ শ্রীমন্তগবদগীতা 


অদ্বৈত। তথাপি গীত পুরুষ 9 গ্রকৃতির পার্থক্য শ্বীকাঁর করিয়াছে, তাহা মূলগত 
পার্থক্য নহে, কিন্ত ক্রিয়ায় ও প্রক!শে পার্থক্য । আত্ম মূল সন্তায় কি, তাহার 
জ্ঞানকেই গাত। এখানে জ্ঞান বলিয়াছে এবং প্রক্কতি কি, আত্মার সহিত প্রকৃতির 
সম্বন্ধ কি, পুরুষ ও আত্মার সংযোগে এই জগতের উৎপত্তি কেমন করিয়! হইল--এই 
সবের বিস্তারিত জ্ঞীনকেই গীতা “বিজ্ঞান” নামে অভিহিত করিয়াছে । তিলক 
বলিয়াছেন, “শ্থ্টিতে অনেক প্রকারের অনেক পদার্থে একই অবিনাণী পরমেশ্বর 
প্রবিষ্ট রহিয়াছেন--ইহ। বুঝিবার নাম জ্ঞান (১৮২* ) এবং একই নিত্য পরমেশ্বর 
হইতে বিবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি বুঝিয়! লওয়াকে বিজ্ঞান বলে (১৩1৩০ )”। 
শহ্করের ন্যায় মায়াবাদী সন্গ্যাসিগণ, 'আত্ম। ব্রহ্গ”_এই জ্ঞানটির উপরেই জোর 
দিয়াছেন, কিন্ত অন্গ ( দেহ) ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রন্ম_উপনিষদের এই বাক্যগুলি 
তাহার। উপেক্ষা করিয়াছেন। তীহাঁরা বলেন ব্রহ্গ সত্য--জগৎ মিথ্যা। কিন্ত 
ইহ শ্রুতিব মত নহে, শ্রুতির মতে সর্ববং খলু ইদম্‌ ব্রহ্ম, এই সবই ব্রহ্ম। গীতাও 
ক্রুতিকে অনুদরণ করিয়া বলিয়াছে__বাস্থদেবঃ সর্বম। এই যে জগতের সব 
কিছুকেই আত্মা বলিয়', ব্রঙ্গ বলিয়া, ভগবান বলিয়া জানা-_গাত। ইহাঁকেই বিজ্ঞান 
বলিয়াছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ের দ্বারাই যাহার চিত্ত আলোকিত হইয়াছে, সকল 
সংশয় দূর হইয়াছে তিনিই জীবন ও কন্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়াছেন__এইরপ প্রবুদ্ধ 
ব্যক্তিই দিব্য কন, দিব্য জীবনের অধিকারী, প্রকৃত কর্মযোগী হইতে পারেন। 
বিজ্ঞানের সহিত যে জ্ঞান তাহাই সমগ্র জ্ঞান (৭।১,২ ), এই জ্ঞান লাভ করিলে 
আর জানিতে কিছুই বাকী থাঁকে না, সকল সংশয়ের মীমাংস। হইয়। যাঁর, তাই 
এইরূপ জ্ঞানেই মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে। এইরূপ সমগ্র জ্ঞান লাভ 
করিতে হইলে আমাদিগকে আমাদের চৈতন্তের, আমাদের অনুভব ও অভিজ্ঞতার 
সকল ক্ষেত্রগুলিকেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে । আত্মা অচল, অক্ষর, কৃটস্থ, 
শান্ত, নিষ্কিয়, নিগুণ--ইহ| অতি উচ্চ অধ্যাত্ম অনুভূতি । কিন্তু ইহাই সব নহে, 
সমগ্র জ্ঞান নহে। ইহ) শুধু ভগবানের অক্ষর স্বরূপের জ্ঞান__ইহী। ছাড়াও ভগবানের 
ক্ষর রূপ আছে, তাহাই এই জগত্লীলা, এবং এই ছুইয়েরই উর্ধে তিনি পুরুযোত্তম। 
মায়াবাদীরা কেবল অক্ষরের জ্ঞানের উপরেই সব জোর দিয়াছেন_-এইটিই তাহাঁদের 
ত্রুটি, তাহাদের ভ্রান্তি । অন্ত পক্ষে জড়বাদীরা। বাঁ মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং ইহাদের 
বিষযন্বরূপ জড়জগথকেই সব সত্য বলিয়া ধরিয়াছে__ইহারাও সত্য, .ইহাদিগকে 
বাদ দিলে সমগ্র জ্ঞান লাভ করা যায় ন।। কিক্তব্রন্ধ ছাড়া জগতের কোন অস্তিত্ব 
নাই, জড়জগৎ চৈতন্ময় ব্রন্মেরই অভিব্যক্কি ও আত্ম প্রকাশ_-ইহ। ন| জানিলে 
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সমগ্র জ্ঞান হয় না। যেমন জগৎ সম্বন্ধে তেমনই ব্যগ্্িগত মানব সত্বন্ধে। আমাদের 
এই ৰাহা মন, প্রীণ, ইন্দ্রিয়ই আমাদের সমগ্রদ্দতা। নহে--ইহার্দের পিছনে রহিয়াছে 
সুক্ষ মন, প্রাণ, দেহ, তাহাদেরও পিছনে রহিয়াছে আত্মা--এই আভ্যন্তরীণ সত্ভাই 
আমাদের প্রকৃত সভা, ইহাকে না জানিলে আমর! নিজদিগকে সমগ্রভাবে জানিতে 
পারি না, আর সম্যক জ্ঞান না থাকিলে আমাদের কন্মন, আমাদের জীবনও পূর্ণ 
র্বাক্গস্ন্দর সম্প্ সাফল্যময় হইতে পারে না । জড়বাদী বহিমু'খী পাশ্চাত্য জাতি 
মাঁনব-জীবনের বাহ্‌ ব্যাপারের উপরেই অত্যধিক দৃষ্টি দিয়াছে, তাহারা অন্তর ও 
অন্তঃকবরণকে তেমন সন্ধান করিয়া দেখিতে পারে নাই, তাই যেমন ভারতবাসী 
মায়াবাদের প্রভাবে বাহ জীবনকে অবহেল। করিয়া এঁহিক ব্যাপারে অরুতকাঁধ্য 
হইয়াছে তেমনই পাশ্চাত্য জাতিও অন্তর্জীবনকে উপেক্ষা করিয়া এুহিক জীবনকে 
সুগঠিত স্ুনিয়ন্ত্রিত করিবার সকল চেষ্টায় অরুতকাধ্য হইয়াছে । অধুনা পাশ্চাত্য 
জাতির মনৌভাঁবে পরিবর্তন দেখ! যাইতেছে_-জড়বিজ্ঞানের আশ্চধ্যময় আবিষ্কার 
সকল মাঁনবজীবনকে দুঃখ ছন্দ হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই দেখিয়া তাহারা 
অন্তর্জীবন সন্ধান করিয়া দেখিতেছে, আধ্যাত্মিকতার ভিভ্তিতে মানবজীবন 
প্রতিষ্ঠিত হইলেই সকল সমস্তার সমাধান হইতে পারে, এই সত্যটি তাহারা 
ক্সীণভাঁবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের এই সময় 
কাঁধ্যত; কেমন করিয়া! হইতে পারে, আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
জন্মভূমি ভারতই জগৎকে তাহ। দেখাইতে পারে-_-এ"্ুগে শ্রীরামকৃষ্জ ভারতে এই 
মহাঁন সময়ের হুচন| করিয়াছেন । জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহার কয়েকটি কথা 
এখানে উদ্ধত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে নী 

“বিজ্ঞান কি না “বিশেষরূপে জানা”-বিজ্ঞান হলে সংসারে থাকা যায়। 
তখন বেশ অনুভব হর যে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন,_তিনি সংগার 
ছাড় নন)” 

তিনিই সব হয়েছেন ;_তাঁই বিজ্ঞানীর পক্ষে এই সংসার “মজার কুটা 
( মায়াবাঁদী ) জ্ঞানীর পক্ষে এ সংসার ধোঁকার টাটা ।” 

“আমি সবই লই। তুরীর-_-আঁবার জাগ্রত, স্বপন, সুপ্তি? আমি তিন অবস্থাই 
লই। আমি ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ সবই লই । সব না নিলে ওজনে কম 
পড়ে। ব্রচ্ম__জীব-জগৎ-বিশিষ্ট | প্রথম “নেতি নেতি” করবার সময় জীব জগৎকে 
ছেড়ে দিতে হর। বেলের সার বলতে গেলে শ'সই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা 
ফেলে দিতে হয়। কিন্ত বেলটা কত ওজনে ছিল বল্‌তে গেলে, শুধু শীস ওজন করলে 
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হবে না। ওজন করবার সময় শন, বীচি, খোল সব নিতে হবে। ষাঁরই শীস, 
তাঁরই বীচি, তারই খোলা । ক্ঈীরই নিত্য তাঁরই লীল।। তাই আমি নিত্য, লীল! 
সবই লই। মায়া বলে জগৎ-সংসার উড়িয়ে দিই না । তাহলে যে ওজনে কম 
পড়বে” 
কুটচ্ছে। বিজিতেক্ত্িয়ঃ। “কুটস্থ” শব্দটি খুবই ব্যঞ্জনাপূর্ণ ; অধ্যাত্ম সাধকের 
পক্ষে এটি একটি বীজ-মস্্ স্বরূপ । গীতা অক্ষর পুরুষকেই পরে কৃটস্থ বলিয! 
অভিহিত করিয়াছে, কৃটস্থোইক্ষর উচ্যতে (১৫১৬ )। ভগবান ছুইটি নিগুঢ ভাব 
ও তব্বে নিজেকে জগতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, একটি ভাঁবে তিনি এই পরিবর্তনশীল 
জগতের সব কিছুই হইয়াছেন, ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতাঁনি, আর একটি ভাবে তিনি 
এই সবের উর্ধে শাশ্বত শাস্তি ও নীরব্তার অবিকম্প অচলতায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। 
এই “অক্ষর” তাবটি বুঝাইতেই গীত “কুটস্থ” বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছে । আমাদের 
মধ্যে ভগবান এই ছুই ভাঁবেই রহিষ্নাছেন-_-আমর1 কখনও একটি, কখনও অপরটির 
দ্বার প্রবলভাবে আকৃষ্ট হই--কখনও সংসারের বিরামহীন কন্ক্্রোীতে, পরিবর্তন 
ন্নোতে ভাসিয়! চলি, আবার কখনও এ-সবকে মায়! বা! মিথ্যা বলিয়। অক্ষরের শীস্ত, 
নিষ্রি, দিশ্চল কৃটস্থ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হই। পুরুষৌত্তমের মধ্যে এই দুইটি ভাব একই 
সঙ্গে রহিয়াছে--তীহ।কে ভক্তি করিয়া, তাহার উদ্দেশে আমাদের সমস্ত জীবন ও 
কর্মকে উৎসর্গ করিয়?, তাহাকে তাহার সকল তত্বে জানিয়। খন আমরা তীহার ভাব 
লাভ করিব তখন আমাদের মধ্যে ্ষর ও অক্ষর এই ছুই ভাবেরই সমন্বয় হইবে__- 
আমর! সংসারের সকল কন্ম, সকল পরিবস্তনের মধ্যে থাকিরনাও ভিতরে অক্ষরের শান্ত 
নির্ধিকার অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিব। এই উচ্চতম মুক্তির অবস্থা লাভ 
করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে নিম়প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ ক্রিয়/সকলকে সংযত করি 
অক্ষরের শাস্তভাঁব লাঁভ করা অভ্যাস করিতে হইবে, অক্ষরের ন্যারই কুটস্থ হইবার 
সাধন! করিতে হইবে। 
চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত বলিতে গীতা এই কৃটস্থ অবস্থাই বুঝাইয়াছে। তীহার 
বাহা মানসিক চৈতন্টে এবং দেহের ক্রিয়ার সতত, রজঃ বা তম; প্রবল বা ক্ষীণ হইতে 
পাঁরে, তাহার ফলে তীহাঁর মধ্যে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহের খেলা চলিতে পারে,__ 
কিন্তু গুণাতীত ব্যক্তি ইহাদের কোনটি আসিলে ব। বাইলে হর্ষাগ্থিত বা ব্যথিত হন ন। 
(১৪২২), তিনি এক উদ্ধতর চৈতন্যের আলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, 
উদ্দাীনবদাসীনো, এবং তীহার সেই উদ্ধতর চৈতন্ভ গুণসকলের ক্রিয়ার দ্বার 
কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, ঠিক যেমন যাহারা উদ্ধণাকাশে উঠিয়াছে, মেবের উপর হৃধ্য 


ষষ্ঠ অধ্যায় 88৫ 


তাঁহাদের নিকট সদ! অবিচলিতভাবে প্রকাশমান থাকে । সেই উর্ধন্থিতি হইতে 
তিনি দেখেন যে গুণসকল আপন আপন কায্য করিতেছে, তাহাদের বিক্ষোভ ব1 
বিরাম লইয়াই তাহার নিজ সত্তা নহে, সে-সব হইতেছে কেবল প্রকৃতির খেলা। 
তাহার অধ্যাত্ম সত এই সবের উদ্ধে অবিচিলিত থাকে, তাহ। অনিত্য বস্তসকলের নিত্য 
পরিবর্তনের মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দেয় না (১৪।২৩), এইটি হইতেছে ব্রাঙ্ষীস্থিতির 
নিব্যক্তিক ভাব, কারণ এ উদ্ধতর তত্ব, এ মহত্ডর উদার উদাসীন চৈতন্ত-_উহাই 
অক্ষর ব্রহ্ম। কুটস্থ শবের দ্বারা এই অক্ষর ত্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন । 

“কুট” শব্দের একটা অর্থ হইতেছে আকাশ, অতএব কুটস্থ শব্দের দ্বার। এই অক্ষর 
্রাঙ্গীস্থিতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । মধ্বাচীষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন__কুটে 
আকাশে স্থিতা কৃটস্থা। “আকাশে সংস্থিতা সেষা ততঃ কটস্থিতা মতা”__খগ্থেদ | 
কট শব্দের আর একটি অর্থঠলৌহপিগ্ড বিশেষ, বাহার উপর হাঁতুড়ীর ঘা মারা হয়, 
কিন্তু তাহাঁতেও তাঁঠ। অবিচলিত থাকে । অতএব ব্রাঙ্গীস্থিতির অবিকম্প নির্বিকার 
ভাঁবটিও কটস্থ শছের দ্বারা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । কাটস্থ ব্যক্তি প্রকৃতির 
সকল ক্রিয়ার উর্দে ব্রন্ম-চৈতন্টে প্রতিষ্টিত এবং প্রকৃতির মধ্যে বিষ স্গিধানে 
থাঁকিয়াও ভীহার কোনরূপ বিকার বা চাঞ্চল্য হয় না। এই জন্যই তিনি আবার 
জিতেক্জিয়। বিজিতেন্দ্িয় বলিতে মধুন্ধদন সরস্বতী বলিয়াছেন, বিষরগ্রহণে নিবৃত্ত, 
“কন্ত বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় জয় বলিতে এইরূপ বাহৃত্যাগ বুঝায় না। ঘে-ব্যক্তি বাহ্‌ বিষয়ের 
আকর্ষণে বিচলিত হন না, ইন্দিয়গণকে বথেচ্ছ পরিচালিত করিতে পারেন, ইচ্ছামত 
সম্পর্ণভাবে নিজের মধ্যে টানিয়! ণইতে পারেন তিনিই জিতেন্দির। জ্ঞানলাভের 
দ্বার রাগ ও দ্বেষ হইতে সম্প র্ভাবে মুক্ত হইয়! পূর্ণ সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত 
ভাবে ইন্দরিয়জরী হওয়। যাঁর ( ২।৬৪)। জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপ কৃটস্থ ও বিজিতেন্দিয় 
হন শ্রীরামরুষ্জ তাহ! সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন__ 

“ছুটি জ্ঞানের লক্ষণ | প্রথম, কুটস্থ-বুদি | হাঁজার দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, বিদ্ 
হোঁক্‌-_নির্বিকাঁর, যেমন কামারশালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। 
আর দ্বিতীর, পুরুষকাঁর,_খুব রোখ, । কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট কর্ছে তে! 
একেবারে ত্যাগ । কচ্ছপ বদি হাত পা একবার ভিতবে সদ করে, চারথান। করে 
কাটলেও আর বার কর্বে না। 
যক্ত ইত্যুচতে যোগী । আমাদের প্রাকৃত সততীর সকল বিক্ষোত ও পরিবর্তনের 
উর্দ্ধে যে অক্ষর পরমাত্মু। কুটস্থ রহিয়াছেন, যৌগা যখন তাহারই স্চায় কৃটস্থ হয়, সকল 
বাহদৃশ্ত ও পরিবর্তনের উর্ধে উঠে, আত্ম-জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হর, সকল বস্ত ও ব্যক্তি ও 
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ঘটনার প্রতি সমবুদ্ধি সম্পন্ন হয় তখনই তাহাকে যুক্ত বলা যাঁয়। যোগী শব্দে এখানে 
বুঝিতে হইবে ধিনি যোগ সাধন! করিতেচ্ছন, পরবর্তী দশম শ্লোকেও যোগী শব্দ এই 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর “যুক্ত” শবে বুঝিতে হইবে ধখন তিনি যোগে সিদ্ধ 
হইয়াছেন, যৌগ|রঢ হইয়াছেন, উর্ধে পরমাত্ম। ও ভগবানের সহিত সাক্ষাভাবে যুক্ত 
হইয়াছেন। গীতা। অন্থাত্র “যুক্ত” শব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছে (২1৬১ ৪1১৮; 
৫1২১,২৩)। তবে এখানে অক্ষর পুরুষের সহিতই যোগের কথা বলা হইয়াছে, ইহা 
খুবই উচ্চ অবস্থা হইলেও উচ্চতম অবস্থ! নহে, উচ্চতম অবস্থা তখনই হয় বখন যোগী 
অক্ষরেরও উর্ধে পুরুষৌভমের সহিত যুক্ত হন। এই অধ্যায়ের শেষে এবং দ্বাদশ 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে গাতা এই পুকষৌত্বমের সহিত যৌগকেই “যুক্ততম” শব্দের 
দ্বার অভিহিত করিয়াছে। অক্ষরের সহিত যোগের ফলে আইসে অবিচল শান্তি, 
প্রকৃতির সকল বিক্ষোভ হহতে মুক্তি, এবং পৃর্ণতম 'সমতা। কিন্তু ইহাই দিব্য 
অধ্যাত্ম জীবন নহে, পুর্ণতম সিদ্ধির অবস্থা! নহে । পুকষৌনভ্তমের প্রতি প্রেম ও 
ভক্তি দ্বারা সকল কম্ম, সকল জীবন সঙ্ঞানে তাহাকে উৎসর্গ করিয়াই এই উচ্চতম 
সিদ্ধির অবস্থা লাভ করা যাঁষ এবং এইটিই গাতার উচ্চতম শিক্ষা, পরম রুহ্তয। 
এই অবস্থায় যোগী শুধু আত্মাতেই ভগবানের সহিত এক হইয়া থাকেন না, তাহার 
প্রকৃতিও ভাগবত প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। তিনি 
তখনও আত্মাকে দেখেন শাশ্বত, অক্ষর, কৃটস্থ, কিন্তু তিনি তখন প্রক্কৃতিকেও 
আত্মারই শক্তি, ভগবানেরই অভিব্যক্তি বলিয়। দেখেন। তিনি দেখেন, এই যে 
আমাদের ত্রিগুণাত্সিক। নি়্তন প্রকৃতি, ইহাঁই সব নহে-ইহারও উর্ধে রহিয়াছে 
পর অধ্যাত্ম প্রকৃতি, আমাদের দেহ, প্রাণ মনে যাহা এখন অপূর্ণভাবে , খণ্ডভাবে 
বিরূৃতভাবে প্রকট হইতেছে সেই সবের সত্য এঁপর৷ প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত 
রহিয়াছে, এখনও প্রকট হয় নাই। এই পরা! প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়াই যোগী সকল 
অহংভাব হইতে মুক্ত হন, নিজেকে সর্বভূতের সহিত মুলতঃ এক বলিয়া অগ্ুভব 
করেন এবং তাহীর কর্দময় বাহ্‌ প্রক্কতিতেও নিজেকে বিশ্বাতীত অনন্ত ভগবানেরই 
একটি শক্তি বলিয়। অন্ুতব করেন। তিনি সব কিছুকেই ভগবানের মধ্যে দেখেন, 
ভগবানকে সব কিছুর মধ্যে দেখেন। নিম্ন প্রকৃতির স্থখ দুঃখের দ্বন্ব হইতে, 
আশ? নিরাশ! হইতে পাপ পুণ্য হইতে মুক্ত হন। তাহার পর তাঁহার জাগ্রত দৃষ্টি 
ও অনুভবের সম্মুখে সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের কর্ম বলিয়। প্রতিভাত 
হয়। বিশ্বটৈতন্ত ও শক্তির একটি সন্ত। ও অংশরূপে তিনি জাবন যাপন করেন; 
তিনি বিশ্বাতীত দিব্য পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকেন। 
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সমলোষ্টাশ্বাকাঞ্চনঃ। গীতা যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও সমতাকেই 
যোগের বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়াছে। সাঁধক্সাতঃ লোক বাহ্‌ লক্ষণ দেখিয়াই যোগী 
অধ্যাত্মপুরুষের বিচার করে-_কৌপীন পরিধান, স্বরাহার, শারীরিক কুচ্ছ তা সাধন, 
বাহ বিষয় ত্যাগ এই সব দেখিয়াই আধ্যাত্মিকতা নির্ণরর করিতে চায়। কিন্তু ইহ! 
্রান্তি, অজ্ঞান । ধাহার চৈতন্বের গ্রসারতা হইয়াছে, মন বুদ্ধির উর্দে অবস্থিত আত্মার 
সহিত যিনি যুক্ত হইয়াছেন তিনিই 'গ্রকৃত অধ্যাত্মু পুরুষ, তাহার সকল লক্ষণই অভ্যন্ত- 
বীণ, গ্রসারিত উন্নীত চৈতন্ের জ্ঞাপক এবং সমতা! হইতেছে এই অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের 
বিশিষ্ট লক্ষণ। এই শ্লোকে গাতা! যুক্ত পুরুষের যে-সব বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছে, 
তাহাদের প্রত্যেকটি হইতেছে পরবান্তী বিশেষণটির কারণ স্বপ্ধপ-_এইরপ ব্যাখ্যা 
অনেকেই করিয়াছেন। বথ! শ্রীধর বলিয়াছেন-_জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বা। অতএব কুটস্থ 
( নির্ব্বিকাঁর ), অতএব বিজিতেন্দড্িয, অতএব সমলোষ্টাশ্বকাঁঞ্চন। কিন্তু এই সকল 
অবস্থাই পরম্পরসাপেক্ষ--একটিতে অপূর্ণতা থাকিলে অন্গুলি পূর্ণ হয় না, যখন জ্ঞান, 
নির্বিরকারতা, জিতেন্দ্িয়তা, সমতা| সবগুলিই সম্পূর্ণ ভাবে সিদ্ধ হয় তখনই সেই 
ঘোগীকে যুক্ত বা যোগার? বল। যার । 

গীতা অন্যত্র সমতাঁকেই যোগ বলিয়াছে, সমত্বং ঘোগ উচ্যতে (২1৪৮ )। 
এখানেও বল! হইল যে, মাটি, পাথর ও সুবর্ণে যাহার সমান জ্ঞান তাকেই যুক্ত 
বল বায়। গাঁতী পুনঃ পুনঃ সমতাঁব উপবে জোর দিয়াছে (২১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা 
ষটব্য )। বে উদ্দার ও গভীর সমত| গতার লক্ষ্য তাহা একেবারেই লাভ করা যায় 
না, সেজন্য গুণত্রয়ের অতীত হইয়। কীট্থ ব্রহ্মচৈতন্যে "প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় 
(১৪।২২-২৫)। প্রথম প্রথম সাত্তিক বুদ্ধির বিচাবের দ্বারা সমতা অভ্যাস করা 
বায়। কামিনী কাঞ্চনের গ্রতি মানুষের তীর আসক্তি, উহারা ঈশ্বর হইতে 
মানুষকে বিমুখ কবে, সেদিকে বাইতে দেয় না । তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সাত্তিক বুদ্ধির দ্বার। বিচার 
করিয়। এই সবের প্রতি আসক্তি বর্জন করিতে বলিতেন £-"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব 
দরকার । কামিনী কাঞ্চন অনিত্য । ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু । তাই টাকা কখনও 
জীবনের উদ্দেশ্ত হ'তে পারে না। এর নাম বিচার । আর সুন্দর দেহেই ব কি আছে? 
বিচার কর। সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাঁড়, মাংস, চর্বিব, মল, মুত্র এই সব আঁছে। 
এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভূলে যায় ?” 

ঈশ্বর কি, জগৎ কি, মানুষ কি, মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি--এ-সব সম্বন্ধে 
দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিয়! সাক বুদ্ধির বিচারের দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়, সমতা অভ্যাস 
করিতে হয়। কিন্তু আত্মীকে লাভ ন! করিলে, ব্রহ্মচৈতেন্টে প্রতিষ্ঠিত না হইলে 
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কখনই এ-সব পূর্ণত। লাভ করিতে পারে না, পরং দৃষ্ট 1 নিবর্ততে । আবার আত্মাকে 
জানিতে হইলে অন্তমখী হইতে হয়-_ঈত্িয়বেগ সংঘত করিতে হয়, সকল জিনিষ 
সকল ঘটনার প্রতি সমভাব অভ্যাস করিতে হয়। যেমন জ্ঞান বদ্ধিত হয় তেমনই 
সমতাও সুদৃঢ় হয়, আবার যেমন সমতা বদ্ধিত হয় তেমনই ইন্দরিয়সংঘমে অধিকতর 
সাফল্য লাভ করা যাঁয়, অধিকতর অন্তরুথী হওয়া যায়, এইভাবে আত্ম-জ্ঞান পরিপুষ্ট 
হয়। সমতা! অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের মধ্যে যে সমম্‌ ব্রহ্ম, অক্ষর পুরুষ 
রহিয়াছেন তাহার আভাস পাই, আবার সেই ব্রহ্মচৈতন্তে প্রতিষ্ঠিত হইলে সমতা, 
ইন্দিয়জজয় এই সবই পূর্ণতা লাভ করে। অতএব জ্ঞান, নির্বিকারতা, ইন্দরিয়জয়, 
সমতা। এ-সবই পরম্পরসাপেক্ষ, একই সঙ্গে এই সবেরই সাধন! করিতে হয়, ষথাকালে 
একের পূর্ণতাতে অন্যগুলিপ পূর্ণ হইয়া উঠে। 

গীত। মাটি ও সোনীকে সমান দেখিতে বলিয়াছে, কাঞ্চনকে, অর্থকে ত্যাগ করিতে 
বলে নাই, অধ্যাত্ম শীস্ম হিসাবে এইটিই গীতার বৈশিষ্ট্য । অনেক অধ্যাত্ম সাধন। 
আছে, তাহাতে বল! হয়, অর্থম্‌ অনর্থম্‌ ভাঁবয় নিত্যম্‌, অর্থই সকল অনর্থের মুল, অর্থ 
বর্জন করিয়া দরিদ্র ও নগ্লের জীবন বাঁপন করাই প্রকৃত আধ্যাত্মিকত। | * কিন্তু 
এটা ভূল। বস্ততঃ অর্থ হইতেছে একটি বিশ্বশক্তির প্রতীক, বাহাজীবনকে পূর্ণভাবে, 
সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে গঠন করিবাব জন্ক এই শক্তি অপরিহাধ্য । এই শক্তি মুলত: 
ভগবানের কাঁছ হইতেই আসিয়াছে এবং ইহাঁর লক্ষ্যও হইতেছে ভগবানের কাজ 
করা, জগতে ভগবানের ইচ্ছ। সম্পাদনে সহায়তা কর।। ভগবান মানুষকে অর্থ দেন 
যেন মানুষ তাহার সদ্যবঙ্গাব করে, সকল অর্থকে ভগবানেরই ন্যস্ত ধন মনে করিয়। 
ভগবানের কাজে লাগায় । কিন্তু অজ্ঞানের বশে মানুষ তাহা করে না, অর্থের 
অপব্যবহার করে, অহংভাবের বশে ব্যক্তিগত তুচ্ছ ভোগের জন্য অর্থকে ধরিয়া 
বাঁখিতে চীয়-_এই ভাঁবেই অর্থ অনর্থ হইয়। দীড়ায়। মানুষ অর্গে আসক্ত হইয় 
ভগবানকে ভুলিয়। যায় । তৃচ্ছ ভোগের আশায় এইভাবে মানুষ আস্থরিক শক্তির 
হ্তে যম্্র হইয়া উঠে | যেমন কাঞ্চন, তেমনিই কাঁমিনী--এই ছুইটির প্রতি 
মানুষের অহংয়ের অতি তীব্র আসক্তি, এবং মানুষের অহংয়ের ভিতর দিয়। অস্থুরও 
এই ছুইটি শক্তিকে, অর্থশক্তি ও যৌন্শক্তিকে নিজ কবলে রাখিয়াছে, অন্ুরের 
গ্রভীবের বশে মানুষ এই ছুইটি শক্তির অতিশয় অপব্যবহার করে, নতুব! জ্ঞানের 
সহিত ঠিকভাবে ব্যবহৃত হইলে এই দুইটি শক্তিই পূর্ণ দিব্য জীবন গঠনে সহায় হয়। 
অর্থশক্তির উপর অন্ুরের প্রভাব এমনভাবে দুঢ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, অর্থের সংশ্রবে 





* বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী অই আদর্শ প্রচার করিয়।ছেন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৪৯ 


মাসিয়। নিজেকে খাঁটি রাখিতে পাঁরে-এরূপ লোক সংস।বে খুব কমই আঁছে। 
কামিনী সম্বন্ধেও তাই | সেই জন্যই আমঙ্ক। দেখিতে পাই শ্রীরামকুঞ্জ কামিনী কাঞ্চন 
ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছেন। 


কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা সকলেই যদি অর্থ বর্জন করেন, তাহ হইলে সংসারের সকল 
অর্থ অসাধুর হস্তে থাকিবে, আন্মুবিক শক্তির কবলে থাঁকিবে, এবং অর্থশক্কির 
অপব্যবহারের ফলে সংসারে ছুঃখ ও অশান্তির সীমা থাঁকিবে না। বস্তুতঃ তাঁহাই 
ঘটিয়াছে। প্রলুব্ধ ধনীরা লোককে শাসন, শোষণ, উৎপীডন করিয়া অধিকাংশ 
ধনসম্পত্তি নিজেদের কবলে বাখিয়াছে, ফলে এই বস্থুন্ধরা অসীম প্রশ্বধ্যে পূর্ণ হইলেও 
অধিকাংশ মন্ুষ্যকেই অতি দীন দরিদ্রের জীবন যাঁপন করিতে হইতেছে, ফলে সংসারে 
ছুঃখ ও পাঁপের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে । অতএব সাধু ব্যক্তিদের কর্তব্য 
হইতেছে আন্রিক ও অশুভ শক্তির কব্ল হইতে অর্থশক্তিকে উদ্ধার করিয়া 
ভগবানের কাজে নিয্বোগ করা । সন্গযাঁসীদের ন্যায় অর্থকে একেবারে বর্জন করা, 
কাঞ্চনের সম্মুথে সঙ্ক,চিত হওয়া শ্রেষ্ট আদর্শ নহে, আবার ব্যক্তিগত ভোগস্থখের 
জন্য কাঞ্চনে আসক্ত হওয়া, অর্থের দাঁস হইয়া পড়াও ঠিক নহে । টাঁকাঁকে নিজের 
ভোগের উপাদান বলিয়। মনে না করিয়।, ভগবানের জিনিষ বলিয়৷ মনে করিতে হইবে, 
ভগবানের জন্ত উহা অর্জন করিয়া ভগবানেরই কাজে লাগাইতে হইবে । আমাদের 
মধ্যে টাকার প্রতি যদি কোন আসক্তি না থাকে তাহী হইলে ভগবানের কাঁজের অন্ত 
অর্থ সংগ্রহ করিতে আমর বিশেষভাবে সমর্থ হইব। এই আসক্তিহীনতার লক্ষণ 
হইতেছে সমতা । টাকা সন্বন্ধে মনে ষদি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, উহার 
ব্যবহাঁরে যদি কিছুমাত্র কুঠা বা কৃপণত1 আইসে, নিজের জঙ্ঠ উহা রাখিবাঁর যদি 
একটুও প্রবৃত্তি থাকে তাহ হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের আসক্তি এখনও সম্পরণ- 
ভাবে দূর হয় নাই, টাঁকার দোষ হইতে আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই। 
দাঁরিদ্যই মানবজীবনের আদর্শ নহে, ভারতে দাবিদ্্যকে কখনও জাতীয় আদর্শ বলিয়া 
প্রচার কর। হয় নাই, কাঞ্চন, অর্থ, ভারতে লক্ষ্মী বলিয়। পুজিত হইয়াছে, দরিদ্রকে 
ভাঁরতবাসী লক্গমীছাড়। বলির! নিন্দা করিয়াছে । বর্তমানে মহাত্মা! গান্ধী ষে 
দারিদ্যের আদর্শ ওচার করিতেছেন উহ! ঠিক ভারতীয় আদর্শ নহে, উহ হইতেছে 
্রী্টান আদর্শ, যর্দিও পাশ্চাত্য জাতি নামে খ্রীষ্টান হইলেও কাধ্যতঃ জীবনে এঁ আদর্শ 
গ্রহণ করে নাই। পূর্ণযোগের আদর্শ-সাঁধক তিনি “যিনি প্রয়োজন হলে দরিদ্রের 
জীবন যাপন করতে পারেন অথচ কোন অভাবের বোৌঁধ তাকে স্পশ করবে না, তার 
অন্তরে ভাগবত চেতনার অবাঁধ লীলাকে ব্যাহত করবে না । আবার ধনীর মত 


৭৫৬ শ্রীমন্তগবদগীতা 


জীবন ঘদি তাঁকে যাপন করতে হর, তাও তিনি পারেন, কিন্ত এক মুহূর্তের ন্ট ও 
বাসনার কবলিত হবেন নী ; অর্থ বা যে ছত্য সব তিনি ব্যবহার করেন তাতে আসক্ত 
হয়ে পড়বেন না, অসংবত ভোঁগলালসার দাস হবেন না, কিম্বা অর্থ থাকলে যে সকল 
অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তাঁতে অবশ, অসহায়ের মত আবদ্ধ হবেন না 1৮ 
( শ্রাঅরবিন্দের 10176 )1010)61 ), 
ইহাই বস্ততঃ গাতার আদর্শ । শীরামরুষ্খ যে-ভাবে কামিনী-কাঁঞ্চন ত্যাগের 
উপর জোর দিয়াছেন তাহাতে মনে হইতে পাঁরে যে তিনি এই পূর্ণ আদর্শ প্রচার 
না করিয়। সন্ন্যাসের আদশই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু কোন্‌ সময়ে কি কাধ্যের 
জন্গ ভ্রীরামকুষ্চ আবিভতি হইয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হয়। 
পাশ্চাত্য প্রভাবের বশে মানুষ ভগবনকে 'একেবারে ভুলিয়। বাইতেছিল, প্রহিক 
সখ প্রশ্ব্য ভোগকেই মানব জীবনের পরম কাম বলিয়া গণ্য করিতেছিল, 
আধ্যাতজ্সিকতাকে লোকে একটা মানসিক ব্যাধি বা কুসংস্কাব বলিয়া! উড়াইয়! 
দিতেছিল__শ্রীরামরুষ্জকে এই শ্রোত ফিরাইিতে হইয়াছে, তাই ত্যাঁগ ও সন্যাসের 
দিকেই তীহাকে ঝেণাক দিতে হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন-_“সব দেখ.ছি কলাইয়ের 
ডালের খদ্দের। কামিনী-কাঞ্চন ছাড়তে চায় না। লোকে মেয়ে মানুষের রূপে 
ভূলে যায় ; টাঁকা', খরশ্বধ্য দেখ.লে ভুলে বায় ঃ কিন্ত ঈশ্বরের রূপ দর্শন কবলে ব্রহ্মপদ 
তুচ্ছ হয়। 

“কামিনী-কাঞ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়ী জেঠা বোধ থাঁকে 
না ...বিষয়ীর। মাতাল হয়ে আছে । কাঁমিনী-কাঞ্চনে মন্ত  হু'স নাই ।” বিষয়ী 
লৌকের এই নেশ। ছাঁড়াইবার জন্তাই তিনি কমিনী-কাঁঞ্চন ত্যাগের উপর এত জোর 
দিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের আদর্শ গ্রচার করিয়াছিলেন । সন্ন্যাসকে তিনি মাঁনব-জীবনের 
একমাত্র 'আদর্শ বা শ্রেষ্ট আদর্শ বলিয়। প্রচার করেন নাই । তিনি যেমন অন্যান 
সাধন! করিয়াছিলেন, তেমনই সম্গ্যাসে দীক্ষাও লইয়াছিলেন-_এক জীবনে সকল রকম 
সাধন। করিয়াই তঁহাকে প্রমাণ করিতে হইয়াছিল যে, আধ্যাত্মিকত1 বুজ.কুকি নহে 
এবং সকল সাধনা, সকল পথের মধ্যেই সত্য আছে-যত মত তত পথ। সন্নযাসও 
একটা। পথ, তবে তিনি নিজে পুর্ণতর আদর্শ ই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন 
“মায়াবাদ শুকনো, আমি নিত্যও চাই, লীলাও চাই 1” ইহ] ঠিক গীতার শিক্ষা, 
গ্নীতাও সন্ন্যাসকে একটি পথ বলিয়। স্বীকার করিয়াছে, কিন্ত বলিয়াছে এটিই একমাত্র 
পথও নহে আর শ্রেষ্ঠ সাঁধনাও নহে (81২) । লোকশিক্ষার জন্ত যে কতকগুলি 
লোকের সঙ্ন্যাসগ্রহণের প্রয়োজনীয়ত। আছে তাহ। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করিতেন । 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৫১, 


ংসারী মান্য বিষয়মদে মাতাল হইয়। রহিয়াছে-_সর্ববত্যাগী সন্ত্যাসীকে দেখিলে 
তাহার হু'স হইতে পাঁরে। তাই শ্রীরামক্কষ্জ বলিতেন-_-“সন্গাসীর পক্ষে কামিনী 
আর কাঞ্চন,_যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোটক। গন্ধ ! ও গন্ধ থাকলে বৃথ। 
সৌন্বধ্য | সন্গ্যাসীর ভারি কঠিন নিয়ম । যখন সাধু সন্্যাসী সেজেছে, তখন ঠিক 
সাঁধু সন্াসীর মত কাজ করতে হবে ।*'কিন্ত পরমহংস অবস্থায় বালক 
হয়ে যায় ।” 

“চৈতন্তদেব লোকশিক্ষীর জন্য সংসার ত্যাগ করলেন । সীধু সন্গ্যাসী নিজের মঙ্গলের 
জন্য কাঁমিনী কঞ্চন ত্যাগ করবে । আবার নিলিপ্ত হলেও লোকশিক্ষার জন্য কাছে 
কামিনী-কাঞ্চন রাখবে না । ন্যাসী_ সন্ত্যাসী-জগদ্গুর !-তীকে দেখে তবেত 
লোকের চৈতন্য হবে!” 

“যাঁদের দ্বার তিনি লোঁকিশিক্ষা দেবেন, তাদের সংসার ত্যাগ কর। দরকার। 
ত। না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবেনা । বাহিরে 
ত্যাঁগও চাই, তবে লোকশিক্ষাঁ হয়। তাঁনা হলে লোকে মনে করে, ইনি বদিও 
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলছেন, ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে এঁসব ভোগ 
করেন । সন্গ্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনী-কাঁঞ্চন লয়ে থাঁকে,_তার 
দারা লোকশিক্ষী হয় না 1” 

এখন আমর বুঝিতে পারি কেন শ্রারামকৃষ্ণ সন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন 
ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছিলেন। এটিই মানব জীবনের লক্ষ্য নহে, উহাতেই 
জীবনের পূর্ণতা নহে__তবে জীবনকে পূর্ণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই ভগ্বছুপলব্ি 
এবং আত্মটৈতন্তে প্রতিষ্ঠা । কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া থাকিলে কখনই তাহা 
সম্ভব নহে__কিন্ত এই আসক্তি ত্যাগ অতিশয় কঠিন। কতকগুলি লোক বদি সম্পর্ণ- 
ভাবে ত্যাগী ও ন্যাসী হইয়া দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে তাহা হইলেই লোকে অধ্যাত্ম জীবনের 
পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণ! পাইবে, সাহস পাইবে_ ইহাই শ্রীরামরুষ্জের বক্তব্য । 
ভগবানকে লাভ করিলে যে সংসারের কোন কিছু ত্যাগেরই প্ররোজন হয় ন', বিগ্ভার 

ংসারে সব কিছু লইয়! থাক! যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন | তবে 
সেই বিগ্ভার সংসার কাধ্যতঃ কিন্ধপ হইবে, দিব্যজীবন কি, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
তিনি কিছুই বলেন নাই--তিনি কেবল এ জীবনের অধ্যাজ্স ভিত্তিটির উপরেই জোর 
দিয়াছেন। কামিনী-কাঞ্চন লইয়াও যে বিষ্ভার সংসার কর! যায় শ্রীরামরুধ। তাহ। 
স্পষ্টই বল্য়াছেন-__-এবং সেইটিই মানবজীবনের প্রকৃত আদর্শ । লোকশিক্ষার জন্য 
কতকগুলি লোককে সম্্যাসী হইতে হয়, কিন্তু এব্যবস্থ। সকল মানবের জন্য নহে, 


৭৫২ শীমন্গবদর্গীত৷ 


সকলের পক্ষে প্র ব্যবস্থী উপষোগীও নহে, আর এটি শ্রেষ্ঠ আদর্শও নহে। এমন 
লোক আছে যাহার পক্ষে নিগুণ, নির্ধ্যক্তিক, নিরাকার নিস্রিয় ব্রহ্মের উপলব্িই 
সহজ ও স্বাভাবিক- তাহাদের জন্যই মায়াবাদ, তাহারাই সন্্যাসের প্রকৃত অধিকারী, 
কিন্তু এই সাধন| খুবই কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “তার চেয়ে সাঁদী কাপড় ভাল। 
মনে আসক্তি, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে আর বাহিরে গেরুয়া, বড় ভয়ঙ্কর” 
আর সন্ন্যাসী হইতে হইলে শুধু কামিনী-কার্চন ত্যাগ করিলেই হয় না, কর্মও ত্যাগ 
করিতে হয়। আজকাল দেখা যাঁয়, সন্াসী হইম়্াও অনেকেই জনহিতকর, সমাঁজ- 
সেবামূলক নানা কাধ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন__ইহা হইতেছে আদর্শ-বিপর্ধ্যয় । কর্মে 
আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি অপেক্ষা! কম প্রবল নহে, উহা! এ একই রজোগুণের 
ক্রিয়া । অতএব লোককে আসক্তি-ত্যাঁগ শিখাইতে হইলে, সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল- 
প্রকার কর্ধ্তত্যাগ প্রয়োজন । শঙ্কর এই শিক্ষাই দিরাছিলেন | কিন্তু এই আদর্শের 
বিপদ আছে, এই দৃষ্টান্ত দেখিয়। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিভেদ হইতে পারে, তাহার! 
তামসিকতার, আলম্ত ও জড়তায় পতিত হইতে পারে, এইভাবে সংসার সমাজ উৎসম্ন 
যাইতে পারে, সেই জন্তই গীতা পুনঃ পুনঃ ভিতবের ত্যাগের উপরই জোর দিয়াছে, 
বাহিরে ত্যণগের দৃষ্টান্তকে বিপজ্জনক বলিয়াছে। 

কামিনী-কাঞ্চন লইয়াও যে “বিষ্ভার সংসার” কর! যাঁর, শ্রারামরুষ্ণ তাহ। স্পষ্টই 
বলিয়াছেন £--“মনে ত্যাগ হলেই হলো । তা হলেও সন্গযাসী। কিন্তু বাসনায় 
8৮ দিতে হয়, তবে তে11” 

টাকাতে যদি কেউ বিগ্ভার সংসার” করে, ঈশ্বরের সেবা, সাধু-ভক্তের সেবা 

নিন স্ীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করা,_-তাতে ঈশ্বরকে ভুলে 
যায়। যিনি জগতের মা তিনিই এই মায়ার রূপ, শ্বীলোকের দূপ ধরেছেন। এটি 
ঠিক জানলে আর মায়ার সংসার করতে ইচ্ছ হয় না। সব ক্ত্রীলোককে ঠিক “ম 
বৌধ হলে তবে “বিগ্ঠার সংসার করতে পারে । জশ্বর দর্শন না হলে স্ত্রীলোক কি 
বন্ত বোঝা যায় না।” 

স্ীলোককে আনন্দমন্বীর এক একটি রূপ বলিয়। দেখা, শ্রীরামকৃষ্চ এই আদর্শই 
প্রচার করিয্বাছেন। তিনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যকে তুচ্ছ বস্তু বা পাঁপ* বলিয়। মনে 
করিতেন না-_সে-বিষয়ে তাহার সুক্ষ দৃষ্টি ও বিচার ছিল। তবে সাধন অবস্থায় 


সীশিস্পীি পিপি 





শশগ স্পা 


*খ্ীষটানধর্খে নারীর সৌন্দধ্য পাপ বলিয়া পরিগণিত । শঙকরাচাধ্য নারীকে 
বলিয়াছেন, নরকের দ্বার । কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ এক নারীকে তীহাঁর গুরুরূপে গ্রহণ 
কৰিয। প্রমাণ করিম্বাছেন, নারী স্বর্গের দ্বার । 


বষ্ঠ অধ্যায় ৭৫৩ 


স্বীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত না করিবার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়াছেন-_“সাঁধনের 
অবস্থায় কামিনী দাঁবাঁন্ল স্বরূপ-_কাল গ্লাপের স্বরূপ। সিদ্ধ অবস্থায়, ভগবান 
দর্শনের পর, তবে মা আনন্দমঘ়ী। তবে মার এক একটি রূপ বলে দেখবে। 
টাঁকাঁকেও তিনি তুচ্ছ বস্ত ব1 পাপ বলিয়া মনে করিতেন না । টাকার প্রাতি 
আসক্তি যাহাঁতে দূর হয় সেই জন্ক তিনি এক হাতে টাক| অন্ত হাতে মাটি লইয়। 
“টাকা মাটি” “মাটি টাকা” এইরূপ বলিতে বলিতে দুইকেই সমান জ্ঞান করা অভ্যাস 
করিয্বাছিলেন--এবং শেষে টাঁক। ও মাঁটি দুই-ই গঙ্গার জলে ফেলিয়। দিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তখনই আবার তীহাঁর ভাবন। হইল, ম1 লক্্মীকে জলে ফেলিয়। দিলেন, 
তিনি যদি রুষ্ট হইয়া অন্ন বন্ধ করিয়া দেন তাহ হইলে কেমন করিয়া জীবন ধারণ 
হইবে? এই সাধনাঁটি খুবই শিক্ষাগ্রদ__টাঁকার প্রতি আসক্তি বর্জন করিতে হইবে, 
সমভাঁৰ লাভ করিতে হইবে, কিন্তু টাঁকাঁকে অবচ্লা। কর! ঠিক নহে, তাহার সদ্ধযব্হার 
করিতে হইবে । শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষী--“বিদ্যার সংসারের জন্ত বেশী অর্থ উপায়ের চেষ্টা 
করবে। উপাঞ্জন করা উদ্দে্ নয়; ঈশ্বরের সেবা! করাই উদ্দেশ্য । টাঁকাতে যদ 
ঈশ্বরের সেবা হয়, তো সে টাকায় দোষ নাই” অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিনের শিক্ষা 
স্ুম্পষ্ট--“অতিমানস ্থষ্টিতে অর্থশক্তি ভাগবত শক্তির নিকট ফিরাইয়া আনিতে 
হইবে, জগন্মাত। তার স্থজনাত্মক দৃষ্টিতে যে-ভাবে নিদ্দেশ করেন সেই অনুসারে 
অর্থকে ব্যবহার করিরা এক নূতন দিব্যভাবে রূপান্তরিত দেহ ও প্রাণের জীবন 
স্গঠিত করিবার উপযোগা সুন্দর ও স্ুুসমপগ্রস উপচার সকল সংগ্রহ করিতে হইবে। 
কিন্ত প্রথমে দরকার জগন্মাতার জন্য অর্থ জয় করিয়া লইয়। 'আস।। আর এই 
জয়ের সামর্থ্য তাহীদেরই সর্বাপেক্ষ! অধিক হইবে বাহার। তাহাদের প্রক্কতির এই 
অংশে সরল, উদার অহংভাবশূন্ত হইবে, যাহীর। নিজেদের জন্ট কোন কিছু দাবী ন! 
করিয়া, নিজেদের জন্য কিছু না রাখিয়া অকুগ্ঠভাঁবে নিজদিগকে সমর্পণ করির 
দিবে, বাহারা পরমাঁশক্তির শুদ্ধ ও বলবান যন্ত্র হইবে” (100৩ 110১৩] ) 
সু্ৃন্মিত্রা্য দাসীনমধ্যস্থঘ্বেস্বন্ধুষ, ৷ মৃৎ্পিও ও কাঞ্চন, শক্র ও মিত্র, 
সাধু ও পাগী-_এই সবের প্রতি বাহার সমান জ্ঞান হইয়াছে তিনিই সিদ্ধযোগী 
বা! যোগার, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ । শঙ্করের অনুসরণ করিয়া শ্রীধর প্রভৃতি 
টীকাকাঁরগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেনযে-ব্যক্তি প্রত্যুশকারের আশা ন। 
রাখিয়াই এবং পূর্ব্েহ বা৷ পুর্বসন্্ধ না থাকিলেও উপকার করে তাহাকে সুহৃদ বলা 
হয়। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান নিজকে সর্বভূতের সুহৃদ বলিয়াছেন। 
যে ন্নেহবখত; উপকার করে সে মিত্র । অৰি শব্দের অর্থ ঘাঁতুক বা অপকাঁরক। বে 


৭৫8 শ্রীমন্ভগবদগীতা 


উপেক্ষা করে সে উদ্দীসীন ৷ দুইজন কলহকারী ব্যক্তির উভয়েরই যে হিতৈষী সে 
ম্ধ্যস্থ। বাঁহাকে ভাল লাগে না সে ছুষ্য। বাহার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে 
সেবন্ধু। সাধু শবে সদীচারসম্পন্ন ব্যক্তি । 

বাংল। ভাষায় সুহৃদ, মিত্র, বন্ধু এসব শব্ধ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং 
যাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে তাহাদিগকে বিশেষভাবে বন্ধু ন। বলিয়। কুট বলা 
হয়। কিন্তু এই শব্গুলির যে অর্থই ধর। হউক, এখানে গীতার বক্তব্য স্পষ্ট । সাধারণতঃ 
আমর মানুষকে দেখি আমাদের অহংয়ের সহিত তাহার কিরূপ ব্যবহার সেই বিচার 
করিয়া_কারণ অজ্ঞানের মধ্যে আমর! ধতদিন বাঁস করি অং থাকে আমাদের 
জীবনের কেন্দ্র। কে আমার শর, কে আমাঁব মিব্র, কাহাঁকে আমার ভাল লাগে, 
কাহাকে ভাল লাগে নাঁ_-এইব্ূপ বিচাঁর করিয়াই আঁমর। মানুষে মানুষে ভেদ করি 
এবং তাহাদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্য করি। ইচাঁতে পদে পদে ভুল হইবার 
সম্ভাবন।, আর বস্ধতঃ সাধারণ জীবনে অন্ত মানুষের সহিত আমাদের বাবহাঁর ভ্রান্তিতে 
পূর্ণ এবং তাহীর ফলে জীবন ছুঃখ, দ্বন্দ ও অশান্তিতে পূর্ণ হয়। কোন মানুষের সহিত 
কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কোন্‌ ক্ষেত্রে কিরূপ কাধ্য করিতে হইবে_ সে-সন্বন্ধে 
সত্য জ্ঞান আমাদের অন্তরাত্বার মধ্যে আছে, তাহ! সকল সময়েই আমাদিগকে 
সত্য প্রেরণ। দিতেছে, কিন্তু আমাদের বাহিরের মানস চৈতন্যে আমরা অজ্ঞান ও অহং- 
ভাঁবময় বলিয়া ভিতরে সেই নির্দেশ শুনিতে পাই না, শুনিলেও তাহার মর্ম 
ঠিক মত বুবিতে পারি না, আবার বুঝিলেও অনেক সময়েই তাহা! গ্রাহ্হ করি না, 
তাহা অমান্য করিয়া আমাদের প্রাণের বাসন। কামন। বাঁগদ্ধেষ অনুসরণ করিয়। 
চলি। কিন্তু যোৌগীপুরুষ এই অজ্ঞান অহংভাঁব হইতে মুক্ত হন, সর্বত্র এক আত্মাকে 
দেখেন--তাই সকলের প্রতি তাহার সমবুন্ধি, সমান ভাব, 

আত্মৌপম্যেনঃ সর্বত্র সমং পশ্ততি যোহজ্জুন। 
স্থুথং ব। ষদি বা ছুঃখং স যোগী পরমে। মতঃ ॥ ৬৩২ 

ধিনি সর্বত্র এক আত্মাকে প্রতিভাত দেখিয়া! সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন তিনিই 
শ্রেষ্ঠ যোগী--তিনি অন্তরাত্মার বাণী, হৃদিস্থিত ভগবানের বাণী অন্রান্ত ভাবে শুনিতে 
পান এবং তদন্ুয়াযী মানুষের সহিত ব্যবহার করিতে অগ্রসর হন, অহংয়ের বাগদ্ধেষের 
বশে নহে। অর্জুন *কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অহংজ্ঞানে মোহাচ্ছন্ন হইক়্াছিলেন। তাই 
যাহারা অধর্ম পক্ষে যুদ্ধ করিতে দণ্ডায়ম।ন হইয়াছিল, যাহাদিগকে নিহত, পরাজিত 
করা অঙ্জনের ভগবদ্নিদ্দিষ্ট কর্তব্য ছিল, তাহার! তাহার স্বজন বলিয়! তিনি 
তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাখুখ হইয়াছিলেন। অতএব যাহাতে আমর! সঙ্গীন 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৫৫ 


মহর্তে এইরূপ কর্তবালষ্ট ন। হই দেজন্ সর্দন সমত। অন্গীস কর! গ্রয়োজন। 
মিত্র বলিয়! কাঁচারগ গ্রতি স্লেতে অন্ধ তইক্ডে নাই, শর বলিয়াও কাহার? প্রতি দ্বেষে 
মন্দ হইতে নাই-_-সমতাঁর সহিতু, জ্ঞীনের সহিত বিচার করিয়া ক্ষেত্র অনুসারে কর্মের 
বিধান করিতে হয়। এই সমতা। পূর্ণ হয় যখন মামরা। অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করি, 
আত্মাকে জানি, ভগবানকে জানি, সর্দদর সর্বভৃতের মধ্যে যে এক ভগবান রহিষাছেন 
তাহার সাক্ষাৎ পাই । আঁলিপুব বোঁমার মামলাঁৰ সমযে কাবাগারে শ্রীঅরবিন্দ 
এই গভীর দৃষ্টি লাভ কবিষাছিলেন__তাই তিনি শক্র পক্ষের মধ্যেও বাস্থদেবকে 
দেখিয়। সকল নয় ৪ ছর্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়াছিলন । এ-বিষয়ে তিনি নিজেই 
বলিয়াছেন--“আঁমার সেলেৰ সম্মখবন্তী বুক্ষেব ছাঁরাব লে আমি বেড়াতাঁম কিন্ত 
'আমি যা দেখলাম ত| বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসদের, দেখলাম শীরুঞ্ণ সেখানে ।” 
দার্শনিক পণ্ডিত ব্যক্তি শক্র, মিত্র, উদীসীন, নিরপেক্ষ সকলেরই প্রতি সমভাবাপন্ন 
কারণতিনি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়! দেখেন যে এই সব সম্বন্ধ সাময়িক, আজ যে শত্রু, 
কাল সেমিত্র হু, অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে এ-সব সম্বন্ধেরও পরিবর্তন হয়। ইহ] 
সাত্বিক সমতা । ইহাঁরও উপরে হইতেছে যোগাজন-সুলভ আধ্যাত্বিক সমতা, তাহ! 
আত্মজ্ঞানের উপর প্র তিচিত, সর্বত্র সর্বভতে এক আত্মাকে ও ভগবানকে দেখিয়। এই 
সম্ভাব লাভ করা যায় । 

সাধুঘঘপি চ পাপেষু | সাধারণ লোকে সাধু ও অসাধুর মধ্যে, পাপী ও 
পুণ্যবানের মধ্যে যে ভেদ করে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার দ্বাবাও বিভ্রান্ত হন না। তিনি 
জানেন মানুষ যে নিজেকে ভারি সাঁধু ও পুণ্যবান মনে করিয়া! অন্ধকে পাপী বলিয়৷ 
নিন্দী করে, দ্বণী করে, সেট! মিথ্যা আত্ম-গৌরব। মানুষ যতদিন অজ্ঞান অহংভাঁবের 
মধ্যে বাস করিতেছে ততদ্দিন কাহারও পক্ষেই সম্প  ভাঁবে শুদ্ধ নিষ্পাপ হওয়া সম্ভব 
নহে। প্রাচীন ইহুদীগণের মধ্যে প্রথ। ছিল যে, কোন স্রীলোক ব্যাভিচারিণী হইলে 
তাঁহার উপর লোষ্্র নিক্ষেপ করিয়! তাঁকে তত্য। করিতে হইবে । এইরূপ একটি 
অভাগিনী নারীকে জনতা! নিষ্ঠ,রভাবে হত্যা। করিতে উদ্ভত হইলে বীরুপ্রীষ্ট সেই উন্মন্ 
জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোমাদের মধ্যে যেব্যক্তি কখনও কোন 
পাঁপ কর নাঁই সে-ট প্রথমে এই নারীর উপর লো নিক্ষেপ কর” তখন আর কেহ 
সে-কাঁধ্য করিতে অগ্রসর হইল না, স্ত্রীলোকটিও নিষ্ঠ।র মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল। 

জগতের সকল বস্তু, সকল ঘটনার পশ্চাতে ভগবানের ইচ্ছ।, ভাগবত শক্তি কার্য 
করিতেছে যেমন সাধুর মধ্যে তেমনই অসাধুর মধ্যেও । মান্য মসীম, খণ্ড_কিন্ত 
অসীমতার দিকে, অথগুতার দিকে তাহার প্রবৃত্তি বহিয়াছে-_তাহার অস্তনিহিত্ 


৭৫৬ স্রীমদ্তগৰদগীতা 


ভাঁগবত সত্তা তাঁহাকে সীগাঁর মধ্যে ব্দ্ধ থাকিতে দের না। এই াগবত-প্রেরণাই 
অজ্ঞানের মধ্যে বাঁপন।-কাঁমনারূপে দেখ দেয়, মানুষ অপরকে ক্ষু্ করিয়া নিজেকে 
বড় করিতে যায়, সব কিছুকে নিজের প্রাপ্য বলিক্প। ধরিতে বায়, গ্রহণ করিতে যায়, 
ভোগ করিতে যায়--আঁর ইহ? সে অজ্ঞানের সহিত করে, অহংভাঁবের বশে নিজেকে 
অন্ত সকল হইতে পৃথক মনে করিয়া করে, পরস্পরের সহিত এক্য ও আদান-প্রদানের 
নীতি অনুসরণ না করিয়। দন্দ্, কাঁড়াকাঁড়ি, জোর জবরদস্ডির নীতি অনুসরণ করে, 
এইভাবেই অশুভ ও পাপের উদ্ভব হয়। ভগবান ইহা ঘটিতে দেন কারণ এই সব ছন্দের 
ভিতর দিয়াই মানুষের চেতনার বিকাশ হয়, যেমন পুণ্যের ভিতর দিয়। তেমনই পাপের 
ভিতর দিয়াও মানুষ পরিণামে অমৃতত্বের জন্ত, দিব্য-জীবনের জন্য প্রস্তুত হটয়। উঠে। 
তাই দেখ' যায় প্রকৃতির ক্রিয়ায় সাধু অসাঁধু পাঁপ পুণ্যে ভেদ নাই-_কখনও শুভ হইতে 
অশুভ হইতেছে, কখনও অশুভ হইতে শুভ হইতেছে-_এককাঁলে ধাঁহ1 পাঁপ বলিয়া! গণ্য 
ছিল তাহাই আবার কখনও পুণ্য বলিয়া গণ্য হইতেছে, তেমনিই পুণ্য পাপ বলিয়। 
গণ্য হইতেছে-_ প্রকৃতি যখন যাহাতে সুবিধা পায়, স্থুযৌগ পায় তাহার দ্বারাই নিজ 
কাধ্য সিদ্ধ করিয়া চলে, পাঁপ-পুণ্যের ভেদ করিপ্ন। নিজ চরম লক্ষ্য হইতে সে কখনও 
অষ্ট হয় না। তাঁই আমর! দেখিতে পাই ভগবান যুদ্ধের ন্তায় পরম অশুভ ও পাঁপও 
ঘটিতে দেন। মানুষকে তাহার পুরাতন সংস্কার ও বন্ধনসকল হইতে মুক্ত করিবার 
জন্য, নূতন স্প্টির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ও হত্যালীল। 
ভগবানের বিধানেই প্রকৃতি কর্তৃক সংঘটিত হয়। 

প্রকৃতির বাহ দৃশ্ত দেখিয়া তাই মনে হয় যে, জগতে ভাল-মন্দ, পাঁপ-পুণ্য, সাধু 
অসাধুর বিচার নাই--প্রক্ৃতি নিজ উদ্দেপ্তের জন্ক উভয়কেই সমানভাবে কাজে 
লাগায় । তথাঁপি এ প্রকৃতিই আবাঁর মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্যের বোধ দিয়াছে, 
পাঁপকে বর্জন করিবার, পুণ্যকে গ্রহণ করিবার যে প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে রহিয়াছে, 
যাহার দ্বারা মানুষের জীবন অনেক সময়েই সংশয়াকুল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে তাহা! 
হইতেছে তাঁহার সহজাত স্বাভাবিক প্রেরণা । এই পাঁপ-পুণ্য বোধেরও প্রয়োজনীরত 
আছে, সার্থকতা আছে--প্ররৃতি মানুষকে ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয় যে দিব্য 
গতির দিকে লইয়। চলিয়াছে, এই পাপ-পুণ্য বোধের দ্বারা তাহাতে সহায়ত হয়, 
অতএব ইহ! অপরিহা ধ্য-_মান্ুষকে তাহার গন্তব্য পথে অনেক জিনিষ বর্জন করিতে 
হইবে, অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবে সে একদিন সকল সাময্বিক 
শুভ অশুভ পাপ-পুণ্যের উর্ে এক শাশ্বত ও অনন্ত শুভের মধ্যে চিরপ্রতিষিত হইবে। 


মানুষকে ' পাঁপ-পুণ্য ভেদে সাহাষ্য করিবার জন্ত দেশে দেশে যুগে যুগে নাঁন। 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৫৭ 


ধর্মশাস্, নীতিশাস্্র রচিত হইয়াছে । কিন্ত এই সব বিধিনিষেধ আংশিক মানসিক 
জ্ঞানের উপর গুতিষ্ঠিত, এ-সবের দাবা উপসর্গেরই চিকিৎস। কর হয়, মূল রোগের 
প্রতিকার হয় না। অশুভ প্রবৃত্তিসকল কেন প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে, তাহাদের 
দ্বার! প্রক্কাতির কি উদ্দেশ্তু সাধিত হইতেছে, আমাদের প্রাণ ও মনে কেন জিনিষ 
তাহাদিগকে সমর্থন করিতেছে, বীচাইয়। রাখিয়াছে-_সে-সবের পূর্ণ জ্ঞান না থাকার 
এ গতাম্গতিক বিধিনিষেধের দ্বার! স্থায়ী কোন রূপান্তর সাধিত হয় না। আমাদের 
দেহ ও প্রাণের প্রবৃত্তি ও কামনাসকলের উপর একটা মানসিক সংযম, বুদ্ধিগন্ত 
সংযম প্রয়োজন, ধর্থশান্ত্র, নীতিশাস্্ এই সংযমের যে আদর্শ দেয় তাহ দ্বারা আমর! 
নিজদিগকে চালিত, নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি । এইভাবে আমরা সাধু ও সদীচারী 
হই, কিন্ত ইহা! কখনই সম্প, হয় না, ইহ! পূর্ণ সমাধান নহে। এ-সব সত্বেও মানুষ 
চিরকাল যেমন ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের মিশ্রণ ছিল, এখনও তেমনই রহিয়া গিয়াছে 
-সসেই জন্ জ্ঞানী ব্যক্তি কোন্‌ মানুষ সাঁধু এবং কেন্ মানুষ অসাধু বা পাপী 
এইরূপ লৌকিক ভেদের দ্বার। বিভ্রান্ত হন না। মানুষ এখন যে ত্রিগুণময়া নিম্ন 
প্রকৃতিতে বাস করিতেছে, ইহাতে সে ব্চাগ বুদ্ধির অনুসরণ করিয়। সাত্বিক চরিত্রে 
গঠিত হইতে পারে, সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণার ভাব, সকল ব্যবহারে ও 
কর্মে সুসামপ্রস্ত ও স্থব্যবস্থা, শান্ত, সংযত, স্ুরুচিসম্পন্ন জীবন-_ইহাঁর অধিক আর 
কিছুই সম্ভব নহে। প্রকৃত সমাধান তখনই আসিতে পারে যখন আমর আত্ম- 
জ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিকাশের দ্বার। সর্ধভূতের সহিত আত্মার নিজেদের একত্ব অন্কুভব 
করি, সর্ধভূতাত্মভূতাত্মা, সকলকে আমাদেরই সত্তার অংশ বলিয়া মনে করি, 
অপরের সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করি যেন তাহারা আমারই অন্ত রূপ, আত্তৌ- 
পম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি ৷ 


সমবুদ্ধির্বিশিব্যতে | শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাধু অর্থাৎ বাহাঁরা 
শীস্ের অনুবর্তী, আর পাপী অর্থাৎ যাহার| শাস্্রনিষিব আচরণ করে । এইরূপ 
সাধু ও পাপীর প্রতি সমতাঁবাপন্ন হইতে হইবে এরূপ অর্থ শঙ্কর গ্রহণ করিতে 
পারেন না। তাই তিনি “সমবুদ্ধি” শব্ষের এক অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, ক: 
কিং কন্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থ অর্থাৎ “কে কি কর্ম করিতেছে তাহা ভাবিয় 
ধিনি নিজ বুদ্ধিকে ব্যাপৃত করেন না ।” শ্রীধর প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই কষ্টকল্পিত 
ব্যাধ্য! গ্রহণ করিতে পারেন নাই । শ্রীধর বলিয়াছেন, সম! রাগছেষাদি শু 
বুদ্ধিধস্ত স তু বিশিষ্ট | সর্ববিধ প্রাণীকেই রাগছেষাঁদিবর্জিত চিন্তে ধিনি সসান 
জ্ঞান করেন তিনিই শ্রেষ্ট পুরুষ | মধবাচাধ্য আরও গভীর ব্যাখ্য। দিয়াছেন" 


৭৫৮" শ্রীমপ্তগবদগীতা 


পাঁপ পুণ্য ইত্যাদি 'প্রভেদ রহিয়াছে প্রকৃতিতে ; জীবাত্ম। চৈতন্যময়, তাঁহাকে 
প্েই সব দোঁষ স্পর্শ করে না, কি সাধু, কি পাপী সকলেরই অন্তরাত্মা শুদ্ধ 
অপাপবিদ্ধ । আর প্ররুতির বশে মাচুষ ঘে পাঁপ ও পুণ্য আচরণ করে তাহারও 
পিছনে ঈশ্বরেরই শক্তি কাধ্য করিতেছে, (১৮৬১)। ব্রক্গবৈবর্তপুরাণে আছে, 
স্বতঃ সর্ববেপি চিন্রপাঃ সর্বদৌষবিবর্জিতাঠ । 
জীবাস্তেষাঁং তুষে দৌধষাস্ত উপাঁধিকৃতী। মতাঃ ॥ 
সর্ব চেশ্চরতন্ডেষাং ন কিঞ্চিৎ ত্বত এব তু। 
সম এবং হ্াতঃ সর্বেব বৈ্ষৈম্যং ভ্রীস্তিসম্ভবম্‌ ॥ 
জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন, ইহাঁর অর্থ নহে যে সকলের 
প্রতিই তিনি সমান ব্যবহার করেন। হৃদয়ে সকলের প্রতি সমভাঁব, মৈত্রী ও 
করুণার তাৰ থাকিবে, কিন্ত কাহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে তাহ! 
অজ্ঞান অহংভাবের বশে নিগ্ধারণ না করিয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্‌ প্রেরণা অনুসরণে 
নির্ধীরণ করিতে হইবে-_-ইহাঁই শ্রেষ্ঠ কর্্মযোগীর আদর্শ । 
যোগী যুগ্লীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তাত্বা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ 
অন্য়। যোগী সততং রহসি স্থিত: একাকী ঘতচিতাত্মা নিরাশীঃ অপবিগ্রহ 
(সন) আত্মানং যুগ্তীত । 
অনুবাদ । যোগী নিজ্জন স্থানে একাকী অবস্থিত 'হইয়। সমগ্র সত্তা ও চৈতন্তকে 
সংষত করিয়া, সকল বাসন। ও পরিগ্রহ বর্জন করিয়া সর্বদা আত্মার সহিত ঝোগ 
অভ্যাস করিবেন । 
ব্যাখ্য। 
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং। দেহ, প্রাণ ও মনের উর্ধে আমাদের মধ্যে 
ষে অক্ষর আত্মা বহিয়ীছে, যাহ চির শান্ত ও নির্ধিকার, প্ররুতির কোন ছন্দ, 
কোন বিক্ষোভ যাহাকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে না-_তাহার সহিত যুক্ত 
হইবার সাধনা করিয়৷ ধিনি তাহারই ন্যায় কৃটস্থ নির্বিকার হইয়াছেন তিনিই 
প্রকৃত সিদ্ধ যোগী, তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, সংসারের সকল বস্তু, 
সকল ঘটন, সকল মানুষের প্রতি তাহার সমভাঁব। এইরূপ যোঁগ সাধনা সহজ 
নহে, এই যৌগের বর্ণনা শুনিয়া অজ্জুন পরেই যেমন বলিয়াছিলেন, চঞ্চল মনের 
পক্ষে এই উচ্চ অবস্থ। হইতে পতিত হইবার সম্তাবনা সকল সময়েই রহিয়াছে, 
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বাহ বন্তর আকর্ষণে যোগত্রষ্ট হইয়া! সাধক আবার শোঁক ছুঃখ, কাম ক্রোধের 
বেগে ভাসিয়! যায়, সমতা হারাইয়! ফেলেশ। নিখিলে যত সুন্দরী যুবতী রমণী আছে 
তাহাদের প্রতীক ত্বরূপ উর্ববশীকে উপলক্ষ্য করিয়। কৰি বলিয়াছেন, 
'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় আনি পদে তপস্তার ফল ।, 

ইন্ছি়জয়ী না হইলে যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না, কিন্তু এ-বিষয়ে সাঁধক 
বত্ত অগ্রসর হয়, ততই অন্যদিক হইতে তাহার উপর আক্রমণও প্রবল হয় ; ইক্জরিয়- 
ভোগ্য বন্ত হইতে দূরে থাকিলে হয়ত নিরাপদ থাক যায়, কিন্ত তীত্র সুখপ্রদ 
ভোগন্থথের বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে বেগ উপস্থিত 
হয় তাহাতে কত সাধকের বহু ঘত্বে অজ্জিত সাধনাব ফল যে নষ্ট হইয়। গিয়াছে 
তাহার ইয়ত্বী নাই । তাই মন ও তাহার ক্রিয়াসকলকে সম্পূর্ণভাবে জয় 
করিবার জন্ত গীত! নিজ জ্ঞান ও কম্মের সাধনার সহিত রাঁজযৌগেরও উপদেশ 
দিয়াছে । ইহাই গীতার প্রণালী। গাতাঁর যৌগ বাঁজযোগ নহে, জ্ঞানের সহিত 
সকল কম্ম ভগবানে অর্পণ কৰিয়। কর্মবৌগের সাধন করিবাব কথাই গাতা। এতক্ষণ 
বলিয়াছে এবং এইটিই গাতার নিজন্ব শিক্ষী। তবে গাতা অন্ত কোন সাধনাঁকেই 
অবহেলা করে নাই, আত্মজয়ের কঠিন সাঁধনাধ যে পন্থা হইতে বতটুকু সাহায্য 
পাওয়া যায় তাহা লইতে গাতাঁর কোন বাধা নাই-_সকলেই যে এক বাধাধরা পথে 
একই ভাবে অধ্যাত্ম সাধন! করিবে ইহা গাতাৰ মত নহে। 

এই কথাগুলি বল! আব্গ্তক হইল কারণ অনেকেই গাতার এমন ব্যাখ্য। 
করিন্ন। থাকেন বে, রাজযোগের শিক্ষা দেওয়াহ গতাব উদ্দেশ্য, উহাই গীতার 
যোগ, গীতার আব বাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা অবান্তর । মন 
মের একটি প্রণালীরূপে রাঁজযোগ যে খুবই শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, 
তবে বস্তুতঃ পক্ষে গীতার শিক্ষায় উহা! হইতেছে অবান্তর । জ্ঞান, কম্ম ও ভক্তির 
সমম্ব্ই গীতার নিজন্ব যোৌগ-_উহারহ একটি শক্তিশালী সহীয়রূপে গতা 
রাজযোগের বর্ণন। দিয়াছে । এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, 
রাজযোগ যেমন গণা-গাঁথ বীধাধর| পথে অগ্রসর হয়, যম নিয়মার্দি অষ্ট অঙ্গ, 
আবার বম পাঁচ প্রকার, নিরম পাচ প্রকার,_গাত। এই ভাবে সাধন। করিবার 
উপদেশ দেয় নাই । রাজযোগের একটি প্রধান অঙ্গ প্রারীয়াম, ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা 
রাজযোগ প্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনা দিলেও প্রাণারামের কোঁন উল্লেখই করে নাই। 
বস্ততঃ রাঁজযোগের যে-সব শক্তিশালী প্রণালী আছে তাহাদের মধ্য হইতে সাধক 
যে সাহাষ্য ও স্থৃবিধা পার গ্রহণ কৰিতে পারে, ইহাই গতার মত বলিয়! মনে হয়। 


৩৬ শ্রীমস্গবদ্গীতা 


শঙ্কর এই স্লোকে ষোগী শবে ধ্যারী অর্থাৎ ধ্যানষোগী বুঝিয়াছেন, রামাক্জ 
বুঝিয়াছেন কর্্মযোগী, মধ বুঝিয়াছেন "সঙ্াধিযোগী, শ্রীধর বুঝিস্বাছেন ফোগার্ড় 
ব্যক্তি। এখানে গীত৷ ষে যোগ সাধনার কথ। বলিয়াছে তাহা ধ্যানযোগ, উহা 
ঘ্বারা সমাধির অবস্থা লাভ কর। যায় অতএব ইহাঁকে সমাধিযোগ বল! যায়। 
বসন্ত; ইহ। রাঁজযোঁগ, কিন্তু গীতা রাঁজযোগ শব্দ ব্যবহার না৷ করিয় পরে এই সাধনা- 
প্রণালী বুঝাইতে ধ্যানযোগ শবটি ব্যবহার করিয়াছে (১৮৫২) | ইহার কারণ 
মনে হয় এই যে, অষ্টাঙ্গ রাজযোগ শিক্ষ। দেওয়। গীতার উদ্দেশ্য নহে, অষ্ট অঙ্গের 
মধ্যে ধ্যানটির উপরেই গীতা জোর দিয়াছে এবং যাহাতে ধ্যানের সুবিধা! হয় 
সেইবপ প্রণালীই অবলম্বন করিতে বলিয়াছে। আনন্দগিরি বলিরাছেন গীতা এই 
শ্নেকে যোঁগের পঞ্চ অঙ্গ দেখাইয়াছে, রহসি, একাকী, যন্তচিত্তাত্বা, নিরাশী, 
অপরিগ্রহ । এইরূপ হিসাব করিলে এই যোগকে পধ্শঙ্গ যোগ বলা যাইতে পারে 
-_কিন্ত আমরা পূর্বেই বলিয়্াছি, গীত শ্রইরূপ গণ গাথার পক্ষপাভী নহে। পরে 
গীতা আসনার্দি অন্য অলেরও শুল্লেখ করিয়াছে--অতএব এইবপ অঙ্গ গণন। 
করিবার কোনই সার্থকতা নাই__গীত। যে-সাধনার কথ! বলিয়াছে তাহার উপরেই 
দৃষ্টি দিতে হইবে। 

আর ধ্যানযোগী, কর্মযোগী, সমাধিষোগী এইক্ধপ প্রভেদ করাও গীতার উদ্দেশ্য 
নহে--যে যোগের অভ্যাস করিতেছে তাহার পক্ষে যেমন ধ্যাঁন প্রয়োজন, তেমনই 
কর্শও প্রয়োজন (৬১৭ )--আবার এই যোগের উৎকর্ষের জন্ত ভক্তিও প্রয়োজন 
(৬।৩১১৪৭ ), সেই জন্তই গীতা এখানে সাধারণ ভাবে যোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছে 
--যে-ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতেছে তাহাকেই যোগী বল! হইয়াছে । যেমন 
নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যণ করিয়াছেন, যোগী যোগাভ্যাসপরো৷ | 

যুগ্তীত আত্মানং, আত্মাকে যোগযুক্ত করিবে । এখানে আত্মা শব্ধে কেহ 
বুবিয়াছেন মন, কেহ বুঝিয়াছেন বুদ্ধি, শঙ্কর সাধারণভাবে বলিয়াছেন অন্তঃকরণ। 
মন্‌, বুদ্ধি, হৃদয় সব লইয়াই আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত যোগ অভ্যাস 
কলিতে হইবে। এখন আমাদের হদর মন বুদ্ধি সবই বহির্মুথী, বাহিরের বন্ত- 
সকল লইম্লাই ইহারা ব্যাপৃত, সর্বদা সেই দিকেই ধাবিত--তাহা্দিগকে সেদিক 
হইতে ফিরাইয় অন্তর্্খী করিতে হইবে, আত্মায় নিবন্ধ করিতে হইবে । আঁমাদের 
দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, হৃদয়ের উর্ধে, তাহাদের ক্রিরার অবিচলিত সাক্ষী স্বরূপ 
আত্মা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাই আমাদের প্রকৃত সভা, আমাদের প্রত 
“আমি”, সেই আত্মার ধারণ! করিতে হইবে, মনকে তাহাতেই সংলগ্ন রাখ। অভ্যাস 


ষ্ঠ অধ্যায় ৭৬১ 


করিতে হইবে ৷ সেই আত্মার সন্ধান কেমন করিয়া পাওয়া যায় ? আমরা 
নিজদের অন্তরের মধ্যে সন্ধান কর্দিলেই* আত্মার সন্ধান পাইব । আমর। ধখন 
কোন কিছু চিন্তা করি, বা কাম ক্রোধাদি আবেগের বশীভূত হই, বা সুখ দুঃখ 
অক্ুভব করি-__-তখন আমাদের মধ্যে একটি দ্রষ্টা থাকে, সে দেখে যে আমরা 
চিন্তা করিতেছি, ক্রুদ্ধ হইতেছি, স্ুখছুঃখ বৌধ করিতেছি-_কিস্ত সে দ্রষ্টা এই 
সব বাহা ক্রির! হইতে স্বতন্ত্র, এ-সবে সে বিক্ষুব্ধ বিচলিত হয় নাঁ_সেই দ্রষ্টাই 
আমাদের আত্ম-_পুনঃ পুনঃ সেই আত্মায় মন-বুদ্ধিকে লাগাইয়। যোগ অভ্যাস 
করিলে আমর ক্রমশঃ সেই আত্মাই হইয়া উঠিব অর্থাৎ ইহা উপলদ্ধি করিব 
যে এঁ আত্মীই আমাদের প্রকৃত “আমি”, আব যাহ। কিছু সে-সধ বাহ, বহিরজ, 
অস্থায়ী উপাধি বা আধাব মাত্র। 
আত্মায় মন নিবিষ্ট করিতে হইলে, আত্মা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাঁক। আবশ্তক। 
গুকমুখে এবং শান্্ব হইতে আত্মার স্বরূপ জানিকা লইতে হয় এবং সর্বদা সেই 
আত্মায় মনবুদ্ধিকে লাগাইন্বা বাঁথ। অভ্যাস করিতে শয়। উপনিষদে বলা হইয়াছে 
- শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ইহাই হইতেছে আত্মলাভের, ব্রহ্গলাভের সাধন| | 
গাত। প্রথমেই অজ্জুনেব শৌঁককে উপলক্ষ্য করিয়! দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত বর্ণন! 
করিয়াছে । আত্মার উপলদ্ধি হইলে সকল শোক দুঃখের চির অবসান হয়, 
ৃয্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তেমনই আত্মজ্ঞান হইলে সকল 
মোহ, সকল শোক চিরদিনের জন্ট দূর হয়, তত্র কো৷ মোহ কঃ শোকঃ। আমর। 
শোক দুঃখে অভিভূত হই কাঁবণ আমবা নিজদিগকে ক্ষণস্থায়ী জীব বলিম্বা মঙ্গে 
করি, সংসাবের অনিত্য বস্তসকলেব সহিত, স্ত্রী পুত্র গৃহ ধন ইত্যাদির সহিত 
নিজদিগকে এক করিয়া! দেখি__তাঁই কথন তাহাদিগকে হারাইব সর্ববদা আমাদের 
সেই ভয়, আর কোন প্রিক্র বস্তু নষ্ট হইলে আমর। শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি। 
ইহা! অজ্ডান মায়া, কারণ সদ্বস্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, নাঁসতে। বিছ্ধতে ভাবো 
নাভাবে। বিদ্ভতে সতঃ । আমরা ক্ষণস্থায়ী জীব নহি, 
দুর্দিনের খেল! ছুদিনে ফুরায় 
দীপ নিভে যায অশধারে, 
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন 
ডেকে ডেকে মরি কাহারে-_ 
এইরূপ আর্তনাদ মোঁভান্ধ অজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। 
জ্ঞানী দেখেন যে, তিনি অবিনাঁশি, নিন্য সনাতন--ধুলা। হইতে আমাদের জন্ম, 


ই শ্রীমস্তগবদর্গাত। 


ধূলাতেই আবার ফিরিয়া! যাইব, এ-কথাটা। কেবল আমাদের এই বাহ্রূপটা সন্বন্ধে, 
দেহট। সম্বন্ধেই খাটে, আত্মা সম্বন্ধে সহে-_-আমাদদের জীবন অনাদি অনন্ত, সেই 
অনন্ত জীবনে আমরা! লীলাবশে কত দেহ গ্রহণ করিয়াছি, কত দেহ বর্জন করিয়াছি 
তাহার ইয়ত্বা নাই--এক জন্মের মধ্যেই দেহটাকে অনবরত নূতন করিয়! গড়িতেছি 
যখন ইহার কীজ শেষ হইতেছে, মৃত্যুর ভিতর দিয়! সম্পূর্ণ নূতন দেহ গ্রহণ 
করিতেছি । চন্দ্র, সুধ্য, গ্রহ, নক্ষত্রের সহিত আমাদের তুলনা হয়, তাহার 
যেমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে, আমরাও তেমনই 
আত্ম-জ্যোতিতে চির-জ্যোতিম্নীন | চন্দ্র সূর্যের তুলনা দিলাম, কারণ সাধারণ 
' লোকে ছুঃখ করে-_এই শশ্তম্তামলা অপরূপ সৌন্দর্যমরী পৃথিবী থাঁকিবে, নিয়মিত 
ভাবে আবহমান কাল ধরিয়া আঁকাঁশে হুধ্য উঠিব, চাদ হাসিবে, কেবল আমরাই 
থাঁকিব না-_ | 
হেসে নাও ছু্দিন বইত নয় 
কি জানি কখন সন্ধ্যে হয় 
কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে আমাদ্রের তুলনীয় চন্দ্র ম্ধ্য গ্রহ নক্ষত্র সকলের জীবনই 
“ছু,দিনের”_ উহাদের আদি অন্ত আছে, কোটি কোটি বংসর পরে উহাঁরা নিভিব! 
যাইবে, আবার অকল্পনীয় অন্ধকারের মধ্যে হইতে নূতন চন্দ্র সুধ্য গ্রহ নক্ষত্রের 
আবির্ভাব হইবে-কিস্ত আমরা শাশ্বত সনাতন, আমাদের আত্মজ্যোতি কোন 
দিনই নির্ববাপিত হইবে না। কৰি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছেন, 
কৃত চতুরানন মরি মরি যাঁয়ত 
ন্‌ তুয়া আদি অবসান! । 
তোয়ে জনমি পু্ঃ তোয়ে মিলায়ত 
সাগর লহরী সমান! । 
এই আশ্চধ্যময় অনীম বিশ্বজগৎ- সমুদ্রে বুদদের স্কাঁয় তগবানের মধ্যে উঠিতেছে 
আবার বিলীন হইক্। যাইতেছে, আমরা আমাদের মূল আত্মসত্তায় এই ভগবানের সহিত 
এক, নিত্য ও সনাতন । 
আমরা শুধু নিত্যি নহি, আমরাও তগবানেরই গ্ভায় চৈতন্তময়, আনন্দময়, 
সচ্চিদানন্দ--আমাদের এই চৈতন্ত, এই আনন্দ কোন দিনই ক্ষুগ্ন হয় না, আত্ম 
আনন্দকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করিবার জন্য আমরা! ষে বিচিত্র বাহ্রূপ গ্রহণ 
করি, উপাধিস্বরূপ দেহ, প্রাণ, মন গ্রহণ করি তাহাতেই সাময়িক ভাবে অজ্ঞান 
ও.সেই সঙ্গে সুখ দুঃখের দন সম্ভব হয়--কিস্তু আমাদের মুল সত্তা আমরা সক 
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জন্ম মৃত্যু, স্থ দুঃখের অতীত চিব-আঁননদয় । বেদান্তশীস্ব হইতে আমর! আত্মার 
এই স্বরূপ অবগত হই, গুরুর উপদেশ ও অধ্যাত্বগ্রভাবে আমাদের অন্তরে এই 
আঁত্মা। সম্বন্ধে উপলদ্ধি জীগ্রত হয়, নিরন্তর যোগ অভ্যাসের দ্বারা এই আত্ম- 
জ্ঞীনকে দু করিয়! লইতে হয়। 


অমৃতত্ব (17109712116 ) মানব-জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গীতা ও উপমিষদে 
কথিত হইয়াছে। উহার অর্থ নহে যে, মানুষ অমর নচে, তাহাকে সাধনার দারা 
অমরত লাভ করিতে হইবে। মানুষ কখনই মরে না, তাহার দেহই মরিয়া যায়, 
সাধক অসাধক সকল মানুষই মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করিবে, ঞর্বং জন্ম মৃতস্ত 
চ। কিন্তু মানুষ তাঁহার এই অমরত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান_-তাহার নিত্য সচ্চিদাঁনন্দ 
স্বরূপ সে অবগত নহে, সেই জ্ঞানলাভ কর. আত্মটৈতান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া-_অমৃতত্ 


লাভি বলিতে ইহাই বুঝায় এবং ইহার জন্থাই সর্বদা যোগ অভ্যাস করিতে হয়। 
সাধারণতঃ আমর! যে নিরন্তর বাহিরের বস্ত লইয়াই অতিমাত্রায় ব্যাঁপৃত, দেহ, 
প্রাণ, মনের বাস ক্রিয়ায় নিমগ্র--এই বহিমুখীনতাঁকে সংযত শান্ত করিয়া অন্তমূ্ধী 
হইতে হইবে। ইহার দুইটি পন্থা বাঁ প্রণালী প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে 
-_-একটি হইতেছে বুদ্ধি দারা আত্মতত্ব বিচার করা, চিন্তা করা, ধ্যান করা, অপরটি 
হইতেছে চিত্ববৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা, মনকে শীস্ত নীরব করা । প্রথমটি জ্ঞানের পন্থা 
এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে যোগের গন্থা'। জ্ঞান আবার দুই প্রকার, সাংখ্য ও বেদীস্ত। 

₹খ্য মতে পুরুষ ও গ্ররুতি এই দ্রইটি পুথক সত্য, ইহাদের সংযোগেই জগৎ 
সথ্ট হইয়াছে; বেদান্ত মতে প্রকৃতি পুরুষ হইতে পৃথক ঝা স্বতন্ত্র নহে_-প্রকৃতি 
পুরুষেরই শক্তি | গীতা সাংখ্য ও বেদান্তের এই প্রভেদ স্বীকার করে নাই, পরন্থ 
সাংখ্যের পুরুষকেই বেদাস্তের ব্রহ্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছে। গীত। যেখানে সাংখ্য 
শব্দ ব্যবহার করিয়াছে সেখানে প্রচলিত ঈশ্বররুষ্ণটের সাংখ্য-কারিকায় ব্যাখ্যাত 
সাংখ্য বুঝে নাই, পরন্ত উপনিষদে সাংখ্যতত্ব যে-ভাবে প্রচারিত হইয়াছে সেই 
বৈদীস্তিক সাংখ্য বুঝিয্াছে-_ইহাই গীতার বেদান্ত এবং গীত! ইহাকেই সাংখ্য নাঁমে 
অভিহিত করিয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীত বেদীস্তের আত্মতত্ব বর্ণনা করিয়াই 
বলিয়াছে, এষ! তেহভিহিতা। সাংখ্যে বুদ্ধিঃ (২৩৯) | ইহাই গীতা-কথিত 
জ্ঞানযোগ। ইহার সহিত প্রভেদ করিয়। গীত। বলিল, বোগে বুদ্ধি যেক্সপ, এইবার 
তোমাকে তাহাই বলিব, যোগে তিমাং শু । ইহা। বলিয়া! গীতা। যোগের যে ব্যাখ্যা 
দিতে অগ্রসর হইয়াছে_গীতার ভাষার তাহাই হইতেছে কর্দ্যোগ | তৃতীয় 
অধ্যায়ের প্রথমেও গীতা! এই প্রভেদ করিয়াছে, 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্দা- 
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যোগেন যৌগিনাম্‌।” পরে গীতা, এই ঘই যোগের সমদ্বর করিতে অগ্রসর হইয়াছে। 
গীতার শিক্ষা! বুঝিতে হইলে এই কথাঁগুল্গি মনে রাখা একান্ত আবশ্তক | 
কিন্তু গীতা-প্রচারের পূর্বে “যোগ” শব আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইত। 


এইরূপ মন্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত “যৌগ” শব্দের এক সংস্ঞা পাওয়া যায় পতগ্রলির োগনুত্রে, 
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরৌধঃ (১২ ), চিন্তবৃদ্তির নিরৌধের নাম যোগ। বৃত্বি-নিরোধ বলিতে 
বুঝায়--কোন অভীষ্ট বিষয়ে মনকে স্থির রাখা, অতএব অভ্যাঁস দ্বার1 যথেচ্ছ যে- 
কোন বিষয়ে টিত্তকে নিশ্চল রাখিতে পারার নাম যোগ। এই যৌগ অভ্যাসের 
দ্বার মানসিক বল বৃদ্ধি পায়, যে-কোন বিষয় সুক্মরভাবে, গভীর ভাঁবে অবগত হওয়া 


ও আয়ত্ত কর। সম্ভব হয়। তাই মোক্ষধর্্ে আছে, 
নান্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং 


নাল্তি যোগসমং বলং। 

িজনীরদ 777৮৭ ধ্যের় বিষয়ে এমন ভাবে নিবিষ্ট 
হওয়। যাহাতে ভেদজ্ঞান লুণ্ত হইয়া যায়, ধ্যাতা। ও ধ্যের় এক হইয়1 যায়, কবির 
ভাষায় সমাধির বর্ণনা-_ 
ূ কবে তোমাতে হয়ে রব আমার “আমি”হার!। 
এই ষে আত্মার সহিত, ভগবানের সহিত এক হইয়! যাওয়1, ইহাই সমাধি, ইহ ভিন্ন 
প্রকৃত আত্মজ্ঞান, ভগবদজ্ঞান লাভ হয় না-অতএব সকল সাধনাকেই সমাধির 
প্রয়োজনীয়তা, শ্বীকার করিতে হইয়াছে । পতঞ্জলির রাঁজযোগের চরম পরিণতি 
সমাধি। উপনিষদেও আত্মজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ সমাধির উল্লেখ কর| হইয়াছে, 
পশীস্ত দীস্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া তাহাতে আত্মাকে দর্শন করিবে” 
(বৃহ্দারণ্যক ৪1৪) । বেদান্তদর্শনে ব্রনমজ্ঞান লাতের সাধন্বরূপ শমদমাঁদি অনুষ্ঠেয় 
বলা হইয়াছে ( ৩।৪।২৭) এবং এই জাতীয় শ্রুতির আদেশ অনুসারে বেদাত্তী 
শহ্করাচাধ্যও শমদমাঁদি সম্পত্তিকে ব্রহ্গজিজ্ঞাসার সাধন বিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু 
প্রশ্ন হইতেছে, এইরূপ সমাহিততাঁর জন্ত রাজযোগবরিত অষ্টাঙ্গ সাধনপ্রণালী 
অবলম্বন কর! অপরিহাধ্য কি না । আসন প্রাণীয়ামাদি অভ্যাস না করিয়াও 
চিন্তস্র্যে লাভ কর! যায়--শ্রতিবাক্যের শ্রবণ মনন নিদিধ্যসন হইতেছে সেই 
পন্থ। ৷ এই ভাবে জ্ঞানযোগ ও রাজষোগ--ছুই প্রকার পন্থায় প্রভেদ হ্ইয়াছে 
--হুইয়েরই লক্ষ্য এক, সমাধির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ ও মোক্ষ, তথাপি আর্ত 
ও প্রণালী লটন্ব। প্রভেদ হইয়াছে । প্রক্কৃতি অন্ুদারে কোন কোন সাধক প্রথম 
হুইতেই নিত্য নিত্য বিচার করিক্। নিত্যবস্ত আত্মার ধ্যান অভ্যাস করেন, 
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তাহারাই জ্ঞাননিষ্ঠ বা গ্তানযোগী। আর ধাঁহারা কোন বস্তু বা তথ চিত্রস্থৈধ্য 
অভ্যাস করিয়া পরে আত্মতত্বে উপনীত হন তীাহারাই যোগনিষ্ঠ বা যোগী। 
জ্ঞাননিষ্ঠগণ আত্মার ধারণা ও ধ্যান করিতে কবিতে ক্রমশঃ ভিতব হইতে বাহাকরণেও 
স্র্্য লাভ করেন। যোগনিষ্ঠগণ বাহাকবণেব স্ৈষ্য অভ্যাস করিয়। ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানে 
উপস্থিত হন। কেহ কেহ প্রথমটিকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলেন। কল্প তককাঁর অম্লানন্দ 
বলেন, “বেদীস্তবেষ্ঠ বস্তুর ভাবন। হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহার মূল নিরতিশয় 
দৃঢ় বলিয়া উহা! কখনও ত্রমাস্পদ হর ন1।” বাঁজযোগ প্রণালীতে সমাধির সময়ে 
যে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, সমাধি ভঙ্গ হইলে সে জ্ঞান নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বেদান্ত- 
বাক্য হইতে যে জ্ঞান হয় তাহা স্থারী। অন্যপক্ষে স্বৃতিকাঁর দক্ষ বলেন, “জন্মান্ধ 
যেমন ঘটপটাঁদি পদার্থের চাক্ষুষজ্ান পার না, কুমারী যেমন স্বীস্গুখ বুঝিতে পারে 
না, অযোগীও সেইরূপ স্বসংবেগ্গ বরন্মের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না।” 
যাঁহাই হউক “যোগ” শবে বদি চিত্র্থ্র্য্যেব অভ্যাস বুঝায় তাহ! হইলে মানসিক 
বল বৃদ্ধির উপায় ও সাধন রূপে সকল সাধনাঁকেই উহী স্বীকার করিতে হয়, এবং 
কাধ্যতঃ তাহাই হইয়াছে-যৌগ হইতেছে [0801100] 7559:0108%, কার্ধ্যকরী 
মনোবিজ্ঞান, এবং ভাবতেৰ সকল ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনায় বিভিন্ন ভাবে যোগপ্রণালী 
গৃহীত হইয়াছে ৷ বন্ততঃ পতঞ্জলি যে যোগ বর্ণনা করিয়াছেন তাহ একেবারে 
নৃতন কিছুই নহে। যোগী বাজ্ঞবন্ধ্য বলেন, “হিবগ্যগর্তো যোগন্ত বস্তা! নামঃ 
পুরাতনঃ ৮ যোগ চিরবর্তমান, সেইজন্য হিবণ্যগর্ভও উহার অন্ুম্মারক ও বক্ত1। 
বৌদ্ধগণ বাঁজযোগের স্তায়ই ষোগপ্রণাঁলীর বিকাশ করিয়াছিলেন | তন্রশান্্রে বল! 
হইয়াছে--“ককারাদি বর্ণের অভ্যাস যেমন শান্স্রবোঁধ উৎপাদন করে, যোগও সেইরূপ 
, তত্বজ্ঞানের উদয় করাইয়। থাকে” (শ্চ্ছন্দঃ-শাস্ব )। বেদান্ত দর্শনে বলা হইয়াছে 
-'এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ (ব্রঃ সঃ ২1১৩) অর্থাৎ ইহার দ্বারা! যোগ খণ্ডিত 
হইল; ইহার দ্বারা পাতগ্জল যৌগন্থত্রের দার্শনিক ভাগই খণ্ডিত হইয়াছে, উহা 
সাখ্যেরই অনুরূপ--কিন্ত ইহার দ্বার! চিত্তসং্যমরূপ যৌগপ্রণাঁলী খণ্ডিত হয় নাই। 
একটি অবলম্বন ব্যতীত চিত্তসংযম দুর্ঘট বলিয়াই যোগশাস্ত্র সাংখ্য দর্শনের অধ্যাত্ম- 
বিষ্ভা গ্রহণ করিয়াছে, পরন্ত বেদান্ত দর্শনের অধ্যাত্ববিদ্তা অনুসরণ করিলেও 
রাঁজযোগ অন্ুযারী চিত্ত-সংযম অভ্যাস করা যায়। যদি কেহ সাংখ্য দর্শনের পুরুষ- 
প্রকৃতি তত্ব ত্যাগ করিয়া বেদান্তবেন্ অদ্বয় আত্ম! বা! ব্রহ্মকে অবলম্বন করে তাহ 
হইলেও যোঁগপ্রণালী অক্ষুপ্জ থাকিবে । যোগীরাও বলিয়াছেন, ব্রহ্গণ্যেব স্থিতির্া 
সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ (সর্বদর্শন সংগ্রহ )। ইহাই বেদাস্তের অন্গুমত যোগ ব। 
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সমাধি। বেদান্ত দর্শন কখন যৌগেব খণ্ডন কবিতে পারে না, কারণ উহ শ্রতিমূলক । 
যোগ সঙ্গন্ধে শ্রুতিসমভেব উদীহরণ যথ1, : 
ত্রিকল্পতং স্থাপা সমং শরীরম্-_শ্বেতাশ্বতর ২।৮ 
তাং যোগমিতি মন্থান্তে স্থিরামিন্ছ্িয়ধারণাম-_কঠ ২।৬।১১ 
বিচ্ভামেতাং যোৌগবিধিং চ কুতমরম-_কঠ ৬1১৮ 

তবে রাঁজযোগের অষ্ট অঙ্গই যে সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে তাহ1 নতে। মৈত্রী উপ- 
নিষদে বলা হইয়াছে, ষড়ঙ্গ। ইত্যুচ্যতে যোগঃ। রাজষোগেও বমনিয়মাদি সমগ্র 
অষ্ট অঙ্গের সাধন সকলের পক্ষে আবশ্যকীয় বলিয়৷ গণ্য হয় নাই, অধিকারী ভেদে 
সাধন ভেদও শ্বীকৃত হইয়াছে | পূর্ববজন্মের সংস্কার বশতঃ ধাহাদের অভ্যাস ও 
বৈরাগ্য স্বতঃ উদ্দিত হয় তীহারা উত্তম অধিকারী, তীহাদিগকে সিদ্ধিলাভের 
জন্য আর অন্ত কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। ধাহাঁরা তপঃ স্বাধ্যায় 
ও ঈশ্বর গ্রণিধানের দ্বারা যোগসিদ্ধ হন, তাহারা! মুড সংবেগশালী মধ্যম অধিকারী ; 
'আর ধাহার! যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ অনুশীলন করিয়! যোগসিদ্ধি লাভ করেন তাহারা 
মন্দ সংবেগশীলী সাধারণ অধিকারী.। তবে সকলেই শেষোক্ত উপায় অব্ল্থন করিয়া! 
ক্রমশঃ রাঁজযোগের সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। 

্র্ষস্ত্র অবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বাব। পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ব ধ্যান করাকেই 
্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধন। বলিয়াছে । “এষ মে আত্মা”-পরম পুরুষ বর্ম আমার 
আত্মা এইরূপ বুদ্ধিতে স্থিত হইতে হইবে, এবং শিষ্যদিগকেও “এষ তে আত্মা” 
_ব্রঙ্গই তোমাৰ আত্ম এইরূপ ধ্যান করিতে উপদেশ দিতে হইবে, আত্মেতি 
তৃপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ (ব্রঃ সঃ ৪1১1৩ )। রাজযোগ যে উপবিষ্ট হইয়! ধ্যান 
করিবার ব্যবস্থা দিয়াছে, বন্ধস্থত্র তাহাই গ্রহণ করিয়াছে, অন্ত অঙ্গের উল্লেখ 
করে নাই-_-আঁসীনঃ সম্ভবাঁৎ ধ্যানাচ্চ (ব্রঃ সঃ ৪1১1৭,৮)। তবে ব্রঙ্গহুত্র ষজ্ঞাদি 
কর্্মকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বহিরঙ্গ সাধন বলিয়াছে এবং শমদমাদি সম্পত্তিকে অন্তরঙ্গ 
সাঁধন বলিয়াছে--ইহাই ব্রহ্স্ত্রোক্ত জ্ঞানযোগ । শঙ্করাচার্ধয এই জ্ঞানযোগেরই বহুল 
প্রচার করিয়াছেন । এ-বিষয়ে ব্রন্স্থত্রের সহিত গীতার প্রভেদ প্রণিধান-যোগ্য । 
গীত বাঁজযোগের শুধু আসন ও ধ্যানই গ্রহণ করে নাই পরস্ধ প্রাণীয়াম প্রত্যা্কার 
প্রভৃতিও গ্রহণ করিয়াছে । গীত। বাজযোগোক্ত ধম ও নিয়মের উপর জোর দেয় 
নাই, বাহা বিধিনিষেধ পালনের উপর গীতার তেমন আস্থা! নাই, তবে গীতা 
সাধারণ ভাবে বলিয়াছে যে যোগ-সাধনা৷ করিতে হইলে দেহ, মন, ইন্দরিয়ুকে শুক্ধ 
ও সংষত করিতে হইবে, যতচিত্বাত্বা। | গীতার রাজযোৌগ মষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত 


বষ্ঠ অধ্যায় ৭৬৭ 


হইয়াছে, ইহ1 প্রত্যেক খু'টিনাটিতে পতগ্রলির যোগের সহিত এক ন। হইলেও 
মূলতঃ এ একই প্রণীলী। তবে গীতা যোগ*বলিতে পতঞ্জলির স্টায় শুধু এই রাজযোগই 
বুঝে নাই__রাজযোগকে গীতা যোগের একটি শক্তিশালী সহায়রূপেই গ্রহণ করিয়াছে। 
মানুষ তাহার বাহ-চৈতন্যে ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ বাস করিতেছে, ভগখান 
যে তাহার অন্তরের মধ্যে অন্তধ্যামী হইয়। রহিয়াছেন, তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন, 
পে যে প্রকৃতিতে সেই ভগবানের অংশ এবং মুল সতভীয় উহার সহিত এক, এই 
সত্য সে জানে না, উপলব্ধি করে না এবং এই বিচ্ছেদ ও অজ্ঞানই হইতেছে 
তাহার যত দুঃখ, অশান্তি ও অপূর্ণতার মূল। এই বিচ্ছেদ দূর করিতে হইবে, 
মানুষের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ সঙ্ঞান সংযোগ প্রতিষিত করিতে হইবে-_গীত। 
“যোগ” বলিতে মূশতঃ ইহাই বুঝিয়াছে, যদিও এই যোগেব লক্ষণ ও ফল অন্থুয়াযী 
নানা স্থানে ইহাঁকে নান। ভাবে বর্ণনা করিয়।ছে, থা, সমতাই যোগ, এ্ুঃখের সহিত 
চিরবিচ্ছেদই যোগ ইত্যাদি। গীতা! এই বে সংবোগ অর্থে “যোগ” শব্ধ ব্যবহার 
করিয়াছে ইহা হইতেছে উহার ধাতুগত অর্থ__খুজ, ধাতুর অর্থ হইতেছে সংযুক্ত 
করা।। অন্তান্ত শাস্ক্েও “বোগ” শব্দ এই অর্থে ব্যবহত হইয়াছে । যথা যোগ 
ষাজ্ঞব্ধ্য --সংষোগো। যোগে। ইত্যুক্তে। জীবাআ্ীপরমাত্মনো; 1” জ্ঞান, 
কন্ম ও ভক্তি এই তিনের দ্বাবাই ভগবাঁনের উপাঁসনা করিয়া তাহার সঠিত সংযুক্ত 
হওয়া যায় এবং এইব্বপ বিভিন্ন উপাঁসনাঁকে গীত জ্ঞানযোগ, কনম্মযোগ, ভক্তিযৌগ 
নামে অভিহিত করিয়াছে-_গীতার পূর্বের এই সব কথা৷ তেমন প্রচলিত হয় নাই। 
কিন্তু এই সকলগ্রকাঁর যোগেই চিত্তের একাগ্রতা সাধন প্রয়োজন এবং তাহার 
জন্ত রাঁজযোগের অভ্যাস বিশেষ সাহায়স্বরূপ হর বলির। গাত। তাহ? গ্রহণ করিয়াছে 
এবং ইহাঁকে ধ্যানযেগ নামে অভিহিত করিয়াছে । গাতার পূর্বে জ্ঞানের দ্বারা 
উপাঁসন। এবং কর্মের দ্বারা উপাঁসন1 “নিষ্ঠ1” নামে অভিহিত হইত, “লোকেহস্মিন 
দ্বিবিধা নি্ঠ1”__গীতা। এইগুলিকে “যোগ” নাঁমে অভিহিত করিয়াছে। 

গীতা “যোগ” শব্দের সঙ্ীর্ণ অর্থে কন্মযোগই বুঝিয়াছে, কন্মবোগেন যোগিনাম্‌। 
কিন্ত পাঁতঞ্জল যোগস্ত্রে কর্পকে একটি স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বা যোগ বলির গণ্য কর। 
হয় নাই-_কন্দ্কে চিত্তবৃত্িনিরোধরূপ বোগের একটি প্রাথমিক সহার রূপেই গণ্য 
কর। হইয়াছে । পাতঞ্জল মতে কর্ম চতুর্বিধ-_কৃষ্ঃ, শুরুরুষণ, শুরু এবং অশুর্লারুষ | 
পাপীদের কর, নিষিদ্ধ কর্ম কৃষ্ণ । সাধারণের কর্ম, গৃহস্থের কন্ম শুরুরুষ্ণ, তাহার। 
পাঁপও করে, পুণ্যও করে। সংসার বাঁত্র! নির্বাহ করিতে ১ইলে জীবহত্য1, পরপীড়ন 
ইত্যাদি অপরিহাঁধ্য । সেই সঙ্গে তাহারা দাঁনাদি নান। পুপ্যকর্মও করে। বাহার৷ 
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কেবল তপঃ স্বাধ্যায় ও ধ্যান করে, তাহাদের কর্ম মানসিক, বাহোপকরণনিরপেক্ষ, 
তাহাতে পরকে পীড়া দেওয়। হয় না; তাহাই বিশুদ্ধ শুরু বা পুণ্যময়। আর 
সঙ্্যাসীদের কর্ম হইতেছে অশুরু ও অকৃষ্ণ, তাহারা ফলকামন! ত্যাগ করিয়। কর্ম 
করেন তাই তাহা অশুরু, এবং তাহারা নিষিদ্ধ কর্ম, পাঁপ কর্ম বর্জন করেন 
বলিয়। তাহ। অকৃষ্ণ। 

পাঁপ ও পুণ্য উভয় প্রকার কর্মুই ফল প্রদান করিয়। ব্ন্ধনের কারণ হয়, 
অতএব ঘোগীদের পক্ষে উভয়ই বর্জনীয় । তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধাঁন, এই 
কর্মগুলি যদি ফলকামনাশূন্ত হইয়া কেবল চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্ত করা হয় 
তাহা হইলে তাহার! অবিদ্ভার্দি ক্লেশকে ক্ষীণ করিয়। চিত্তকে শুদ্ধ করে এবং 
নিরোধের সহায় হয়, তাই এই কর্মগুলি পাঁতঞ্জলন্থত্রে ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত 
হইয়াছে । অতএব পাঁতঞ্জলের মতে বৈদিক যজ্ঞকন্ম মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের সহায় নহে। 
্রহ্স্ত্রও কর্্মকে জ্ঞানলাভের গৌণ উপায় বলিয়াছে--উহী। দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সহায় 
হয়, তবে ব্রহ্গস্ত্র পাঁতঞলের ন্যায় যজ্ঞকর্দকে অবহেলা করে নাই। “্তম্তেং 
বেদান্ুবচনেন ব্রাহ্মণ বিবিদিষন্তি বজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন”-_ব্রাহ্মণগণ 
অর্থাৎ ব্রঙ্গনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যন্ত, দান তপ্ত ও অনাসক্তি দ্বারা সেই আত্মাকে 
জানিতে ইচ্ছা করেন--এইরূপ শ্রুতিবাক্যের নির্দেশ করিয়। ব্রহ্মহত্র দেখাইয়াছে 
যে ষজ্ঞও জ্ঞান লাভের সহায় হয় (৩1৪।২৭), যদিও সাক্ষাং্ভাবে নহে, গৌণ 
ভাবে। ব্রঙ্গনুত্রের মতে যক্ঞাদি কর্ম হইতেছে জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাঁধন এবং শম 
দম তিতিক্ষা উপরতি ও সমাধি হইতেছে অন্তর্ত্ধ সাধন । তবে ক্রহ্গস্ত্র ইহাঁও 
বলিয়াছে ষে, মুক্তি লাভের জন্য বজ্ঞাদি কন্ম অপরিহাধ্য নহে । “অতএব চাঁীন্ধনাগ্- 
নপেক্ষা” (৩৪1২৫ )- বিস্কাই মুক্তি লাঁভের একমাত্র হেতু বলিয়। মুক্তিলাঁভ অগ্নি, 
কাঠ ইত্যাদি দ্বার সাধ্য যক্তাদি আশ্রম-বিহিত কর্মের অপেক্ষ। করে না, অর্থাৎ 
যজ্ঞাঁদি অনুষ্ঠান ব্যতীতও কেবল বিষ্ভাপ্রভাবেই মুক্তিলাভ ঘটে । অতএব দেখ! 
যাইতেছে যে, পাঁতঞল ও ব্রহ্গস্থত্র উভয়ের মতেই কর্ম হইতেছে গৌণ, বিদ্যা, বা 
জ্ঞান্‌ই মুক্তিলাভের একমাত্র হেতু । তবে পাঁতগ্জল যেমন যন্ঞাদি আশ্রমবিহিত কন্্কে 
উপেক্ষা করিয়াছে, ব্রন্স্ত্র তাহ করে নাই-_ব্রন্স্ত্র চারি আশ্রমেরই উপযোগিতা 
স্বীকার করিরাছে এবং ষর্দিও কোন আশ্রমে না থাকিম্না এবং আঁশ্রমবিহিত কর্ম না 
করিয়াও সিদ্ধিলাভ করা ষাঁয়, ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যাঁয় (৩।৪।৩৬-৩৭ ) তথাপি ব্রহ্ধসত্রের 
মতে অনাশ্রমী ভাব হইতে আশ্রমী ভাঁবই শ্রেষ্ঠ (৩৪1৩৯ )। গ্ীত আরও অগ্রসর 
হুইয় বলিয়াছে যে, মোক্ষলাভের উপায় রূপে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই সমান পর্যার, 


থষ্ঠ অধ্যায় ৭৬৯ 


কোনটিই মুখ্য বা গৌণ নহে--বস্ততঃ গীত নিম কর্ম্নকে জ্ঞানেরই অলরপে গ্রহণ 
করায় কাধ্যতঃ গীতায় জ্ঞান ও কর্মে কেঞ্জম বিরোধই নাই। ব্রহ্গস্ত্র শ্রতিবাক্য 
অন্থসরণ করিয়া এইরূপ বিরোধ দেখাইয়াছে, "ক্ষীয়স্তে চান্ত কম্পীণি তপ্মিন্‌ দুষ্ট 
পরাবরে' (মুগ্ডক ২।২), আরও বলিয়াছে যে উর্ধরেত;ঃ (সন্ন্যাস ) আশ্রষে 
বিদ্যাসীধনেরই উপদেশ উক্ত হইয়াছে, কর্মের নহে ( ৩৪/১৬-১৭। | ইহার 
উত্তরে গীত। বলিয়াছে যে, সকাম কন্মের সহিতই বিগ্া বা জ্ঞানের বিরোধ, নিষ্ষাম 
কর্মের সহিত নহে । আর গীতা সন্গ্যাস আশ্রমের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে 
নাই (৬।১) এবং এ-বিষয়ে জৈমিনির পূর্ব্মীমাংসার সহিত গীতার মতের মিল 
রহিয়াছে । অবশ্য ব্রহ্মস্তত্রও বলিরাছে, জ্ঞানের সহিত যে কর্ম কর। যায় তাহ। 
বন্ধন স্ষ্টি করে ন1 (৩1৪১৪), তথাপি ব্রন্গস্থত্রের মতে গাহস্থ্য আশ্রমের ন্যায় 
সন্গ্যাস আশ্রমও অবগ্ঠ অনুষ্েষ (৩1৪১৯ )। এইখানে ব্রঙ্গস্ত্রের সহিতও গীতার 
গ্রভেদ হইয়াছে । গীতা বলিয়াঁছে যজ্ঞ দীন তপঃ কর্ম কখনই ত্যাজ্য নহে, আসক্তি 
ও ফলকামন! ত্যাগপূর্বক এই সকল কর্ম করা কর্তব্য ইভাই গীতার নিশ্চিত মত, এ- 
বিষয়ে গাতা কোন সন্দেহের স্থান রাখে নাই (১৮।৪-১১ )। আর বজ্ঞ দান ও তপস্থা। 
বলিতে গীত সংসারের প্রয়োজনীর যাবতীয় কম্মই বুঝিয়াছে, সর্ধবকম্মীণি--এইটিই 
হইতেছে বেদীস্ত ও অধ্যাত্স শাস্ত্র ঠিসাবে গাতার বৈশিষ্ট্য । পরে যোগবা শিষ্ঠ 
এ-ব্িয়ে গীতারই মত সুম্পষ্ট ভাবে অন্ুদরণ করিয়াছে-_মহাকর্তী মহাভোৌ কত 
মহাত্যাগী ভবানঘ (৬।১১৫।৯ )। 

কিন্ত নিক্াম কর্ম করিতে হইলে, ত্যাগের দ্বাবা ভোগ করিতে হইলে জ্ঞান 
প্রয়োজন, আত্মসংঘম প্রয়োজন, ইন্্রিয়জয় প্রয়ৌজন-_-এবং ইহার জন্য রাজযোগের 
ধ্যান পদ্ধতি বিশেষ সহায় বলিয়া গীতা তাহার উপদেশ দিরাছে। পাতঞ্জল 
কর্মকে ধ্যান ও সমাধির একটি গৌণ সহায় বলিয়! গ্রহণ করিয়াছে, গীতা ধ্যান 
ও সমাঁধিকে কর্শমযোগের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে । তবে মনে রাখিতে হইবে 
যে, গীতার যে কর্মষোগ তাহা একই সঙ্গে জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ--এই 
ব্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগের বর্ণনা প্রসঙ্গেই গীত। তাহ সুস্পষ্ট করিয়াছে ( ৬।২৯-৩২ )। 
্রক্মক্ত্রে জ্ঞানযোগই মুক্তি লাভের পন্থা (৩1৪1১), কর্ম ও ভক্তি সেখানে 
গৌণ-_কিস্ত গীতীয় এই তিনের কোনটিকেই নিয়স্থান দেওয়া হর নাই, পরস্ত গভীর 
ও উদার অধ্যাত্ম সত্যেব ভিত্তিতে তিনেরই সমন্বয় কর! হইয়াছে। কিন্ত ইহাও 
গীতার শ্রেষ্ঠ তত্ব নহে, উত্তম রহমত নহে। তৎকালে প্রচলিত সকল প্রকার 
সাঁধনারই উপযোগিত। গীতা শ্বীকাঁর করিয়াছে (৪৩১৩৩) এবং বলিয়াছে ষে, 


৭৭৯ জীমন্তগবদগীত! 


তাহাদের সকলেরই মূল হইতেছে কণ্ম, কর্পজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বান। গীত 
ভাহাদের একটি সমন্বয় করিয়াছে, তাহাই গীতার যোগ, জ্ঞান-কর্মম-ভক্তি-মূলক। 
কিন্ত এইটিই গীতার পেষ কথ! নহে--গীতাঁর শেষ কথ] হইতেছে এই যে, মানুষ যদি 
নিজেকে সম্প,্ভীবে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া! দিতে পারে তাহ! হইলে 
আর তাহার কোন সাধনারই প্রয়োজন হয় না--তগবানের কৃপা-শক্তিই তাহাকে 
সকল সিদ্ধি আনিয়! দেয়। কিন্তু এই পরম গুহ কথাটি গীতী। সর্ববশেষে বলিয়াছে। 
কারণ অন্ঠান্ত সাধনার দ্বারা দেহ, প্রাণ, মন কতকট। প্রস্তুত হইলে মানুষের 
পক্ষে এইরূপ সমগ্রভাঁবে ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করায় অনেকটা সহায়ত 
হইতে পাঁরে। এই ভাবেই গীতা এখাঁনে বাঁজযোগের নির্দেশ দিয়াছে । 

গাতা বলিয়ছে সর্ধবদ1 এই যোগ সাধনা করিতে হইবে, সততং । ইহার অর্থ 
নহে যে যাবজ্জীবন রাঁজযোগের অভ্যাস করিতে হইবে । যতদিন না অধ্যাত্ব 
চেতনায় প্রতিষ্ঠ। সুদুট হয় ততদিন নিয়মিত তাবে ধ্যান করা কর্তব্য, ইহাই গীতার 
মত। পাতঞ্জল হুত্রে বল হইন্নাছে, “অভ্যাস দীর্বকাল, নিরন্তর ও অত্যন্ত আদরের 
সহিত আসেবিত হইলে দৃঢতূমি হয়” (১৯৪ )। নিরন্তর অর্থাৎ প্রাত্যহিক $ রামানগজ 
ব্যাথ্যা করিয়াছেন, মততমহরহযোগকালে। প্রত্যহ কতক্ষণ ধ্যান অভ্যাস করিতে 
হইবে তাহার কোন বীধাধরা নিয়ম দেওয়া যাঁয় না; অন্য সকল কর্ণ বন্ধ রাখিয়। শুধুই 
ধ্যান করা! কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে, এবং সাধারণত; এপ চেষ্টা অতিশয় 
কষ্টকর এবং তাহাতে ধ্যানও ভাল হয় না। তাই গীত। বলিয়াছে ষাহাঁর। পরিমিত 
নিয্মমিত ভাবে আহার বিহার ও কম্ম করে এবং বথোচিত সময় নিদ্রা যায় তাহাদের 
পক্ষেই যোগ সুগম হয়। তবে যত বেনীক্ষণ ভাঁল ভাবে ধ্যান করিতে পাঁরা যায় 
ততই চিন্ত-হ্থৈরধ্যলাতে অগ্রসর হওয়া যায়। 

রহুসি স্থিতঃ। নির্ঞজনস্থানে একাকী যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। শঙ্কর 
ইহার ব্যাথ্য। করিয়াছেন--“একান্তে পর্ধতগুহাদিতে অবস্থিত ও “একাকী” অসহায় 
হইয়। ) একান্তে স্থিত ও একাকী এই ছুইটি বিশেষণ থাকাঁতে 'সন্াস করিয়া 
এই প্রকার অর্থই পাওয়া ষাইতেছে 1” পাতঞ্জল দর্শনেও রাজযোগের যেরপ বর্ণন। 
দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহী৷ সন্্যাসীর পক্ষেই সম্ভব, গৃহস্থের পক্ষে নহে। অষ্টা্ 
রাজযোৌগের প্রথম অঙ্গ যম পাঁচ প্রকার-_-অহিংসা, সত্য, আনতে, ব্রঙ্গচ্য্য, 
অপরিগ্রহ। লকল ধার্দিক ব্যক্তিই এই সকল ঘথাসাধ্য আচরণ করিয়। থাকেন, 
কিন্ত যোগীদের পক্ষে এই সব আচরণ সার্বভৌম মহাব্রত হওয়া চাঁই অর্থাৎ 
জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বার অনবচ্ছিন্ধ হুওয়াঁ চাই (২1৩২ )। গৃহস্থের পক্ষে 


ষ্ঠ অধ্যায় ৭খ১ 


এই মহীত্রত সম্ভব নহে, কেবল সন্্যাসীরাঈ এই সব পরিপূর্ণরূপে আচরণ করিতে 
পারেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিরাছি, গাতী এইরূপ সন্ন্যাসের পক্ষপাতী নহে, 
অত এব গীতা৷ যে রাজযোগের নির্দেশ দিয়াছে তাহ সর্ববিয়য়ে পাতঞ্জল দর্শনের 
অনুযায়ী নহে। ব্রন্গস্ত্র সন্যাস সমর্থন করিলেও এমন কথা বলে নাই যে, সন্ন্যাস 
না করিলে ধ্যানযোগ অভ্যাস করা যায় ন বা জ্ানলাভ করা যায় না। ছান্দোগ্য 
উপনিষদের উপসংহারে বলা হইয়াছে-_“সমাবর্তন করিয়। পবিত্র গৃহস্থাশ্মে পবিত্র 
স্থানে সেই ব্যক্তি যাঁবজ্জাবন এইরূপ বিধাঁনান্ুসাঁরে যাঁপন করিয়। পরে ব্রহ্মলৌক 
প্রাপ্ত হয়েন, তথা হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হন না” এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়। 
ব্রহ্মন্ত্র নির্দেশ করিয়াছে যে, গুহস্থের পক্ষে যজ্ঞদানাঁদি কর্ম যেমন কর্তব্য, 
সল্যাসাশ্রম-বিহিত বিগ্যোপাসনাও তন্রূপ কর্তব্য : এই বিষ্তাবলেই পুনরাবর্ভনের নিবৃত্ত 
হয় (৩1৪1৪৮)। 

কিন্ত গারস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াই যদি ্রহ্গজ্ঞান ও মুক্তিলাভ করা যায় তাহ! 
হইলে সন্ন্যাস আশ্রমের আবশ্তকতা কি? এ-সম্বন্ধে ব্ন্মস্থত্রে কোন যুক্তি প্রদর্শন 
কর! হয় নাই, কেবল শ্রুতির প্রমাঁণ দেওয়। হইয়াছে । কিন্ত জৈমিনি দেখাইয়াছেন 
যে, বেদে কোথাও সন্ন্যাস আশ্রমের বিধান নাই, বরং “নাপুত্রন্ত লোকোহস্তি” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাঁক্যে সন্নযাসাশ্রমের নিন্দীই কর! হইয়াছে । বাদরারণের যুক্তি এই যে, গাহ্স্থ্য 
আশ্রম ও সন্যাস আশ্রম উভয় সন্বন্ধেই শ্রুতিবাক্য তুল্য, অতএব উভয় আশ্রমই 
অনুষ্ঠেয় । “আমাদের পক্ষে এক আত্মাই এতৎ সমস্ত লৌক, সুতরাং পুত্রাদি লইয়! 
কি করিব?” (বুহদারণ্যক 81৪ ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে রক্ধবিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে 
স্বেচ্ছায় গাহস্থ্য-ধর্ম ত্যাগের উল্লেখ দেখাইয়া (৩1৪।৫) বাদরায়ণ এই. সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, বিদ্বান ব্যক্তি ইচ্ছ। করিলে গাহ্‌স্থ্ধন্্ম গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারেন? 
গ্রহণ কবিলে তদ্বিহিত কর্ম্নীচরণ কর্তব্য, কিন্ত তাহাতে তিনি কোনে! প্রকারে লিগ হন 
না। গীতাও বলিয়াছে যে, স্যাস ও কর্মাষোগ উভয়ের দ্বারাই শ্রেয় লাভ কর! যায়, 
তবে গীতার সুস্পষ্ট মত এই যে, সন্ধ্যাস অপেক্ষা কর্মষোগ শ্রেষ্ঠ । অতএব দেখ) 
যাইতেছে যে, ব্রহ্গস্ত্র ও গীতা। উভয়েই শঁতির মর্ধ্যাঁদ। রক্ষ। করিয়াছে, তবে ব্রন্ধস্ত্র 
সন্ন্যাস আশ্রমের উপর যেরূপ জোর দিয়াছে, গীতা! তাহ দেয় নাই'-গীতা কর্ম 
যোগকেই শ্রেষ্ট স্থান দিয়াছে। 

আমর পূর্বেই বলিয়াছি, উপনিষদের কোন কোন অংশের শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া 
তারতের অধ্যাত্ম সাধন! যে উত্তরোত্তর সন্গ্যাসের দিকে ধুঁকিতেছিল, ব্রন্গস্থত্রে যাহার 
নিদর্শন পাঁওয়। যায়, গীতা সেই প্ররবৃঘ্ধিকে প্রতিরৌধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 


৭৭২ শ্রীমন্তগবদগীত। 


গীতার পরে ভারতে যে যুগ আঁসিয়াছিল তাহাতে ভারতবাসী সন্ন্যাসকে খুবই শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিলেও গার্স্থ্য জীবনের উপরে, পকল প্রকারে জীবনকে ভোগ করার উপরে, 
বিকশিত করিবার উপরে জোর দিয়াছিল__-এবং ইহার সুন্দর নিদর্শন আমরা! পাই 
কালিদাসের কাঁব্যে। জীবনে যে আনন আছে, সৌন্দর্য আছে, ভোগ আছে, 
কাপিদাস তাহীরই কবি, তিনি প্রেমের, সৌন্দধ্যের, ইন্দ্িয়ভোগের কবি এবং 
এ-বিষয়ে তিনি তাঁহার যুগের যোগ্য প্রতিনিধি, “৪ (0৩ 901) 01 1015 3০.” 
কালিদাসের যুগে লোকে জীবনের সৌন্দর্ধ্য ও আনন্দ কিরূপ উপভোগ করিত 
তাহার নিদর্শন স্বপ আমরা এখানে তাহার খতুসংহাঁর কাব্যের গ্রথম কয়েকটি 
শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি-_ প্রচণ্ড গ্রীন্মকালে লোকে তাপ-শান্তির জন্ত কত কি 
করিতেছে, কবি তাহার প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়। তাহাই বর্ণন। করিতেছেন 
নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলবাজয়ঃ কচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রন্দিরম্‌। 
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচৌ প্রিয়ে ! যাঁস্তি জনস্ত সেব্যতাম্‌ ॥ 
সুবাসিতং হশ্্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছসবিকম্পিতং মধু। 
স্থতঙ্ত্ি-গীতং মদনস্ত দীপনং শুচৌ নিশীথেহনুভবস্তি কামিমঃ ॥ 
নিতম্বরিষ্থৈঃ সছুকুলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহীরাভরৈঃ সচন্দনৈঃ | 
শিরোরুহৈ: শানকষায়-বাসিতৈঃ জ্বিয়ো। নিদীঘং শময়স্তি কাঁমিনাম্‌ ॥ ১/২-৪ 
পপ্রিয়ে ! তিমির-হীন জ্যোত্মাময়ী যামিনী, বিচিত্র জলযস্তযুক্ত গৃহ, নানাবিধ 
মণি এবং সরস চন্দন এই গ্রীম্মকালে সাধারণের প্রিয় হইয়। থাকে । 
রাত্রিতে পুরুষগণ মনোহর-সুগন্ধযুক্ত অট্টালিকায সখাসীন হইয়া প্রিয়ামুখোচ্ছ নি- 
বিকম্পিত মধু এবং কামোদ্দীপক তাঁনলয়াদিসজত বীণার সুমধুর সঙ্গীত উপভোগ 
করিয়। থাকে । 
রমণীগণ হৃশ্মাতিস্ম্ম বসন ও মেখলায় শোভিত নিতম্ব, সচন্দন হারমণ্ডিত স্তন 
ও মনোমুগ্ধকর গন্ধদ্ব্যান্ুবাসিত কেশ-কলাঁপ দ্বার! প্রিয়জনের গ্রীন্মসন্তাপ নিবারণ 
করে।” 


্রন্থকারের অন্থান্থ পুস্তক 


যোগস।ধন। ও যে!গের উদ্দেগ্ঠ মূলা ॥ 
শ্রীঅরবিন্দের 1100 ০0৫৭, 81101 01)1০0৮ হইতে অনুদিত | 

“অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় যোগতন্বেব বিজ্ঞান সম্মত দার্শনিক 
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